রামের রাজ্যাভিষেক। 





ঞ্ী 
শশিভ্ষুণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 


পঞ্চদশ সংস্করণ । 


কলিকাতা । 
ভিকান্দ লেন ৮ নং ভবনে 
নূতন ম্কুল-বুক যন্ত্রে 
মুদ্দ্রিত। 


বিজ্ঞাপন । 


গ্রায় ছুই বৎসর অতীত হইল, আমি রামের রাজ্যাঁভিষেক লিখিতে 
্রবৃত্ব হই। কিন্ত এতদিন নাঁনা কারণে, বিশেষতঃ শরীর সাঁতিশয় অসুস্থ 
হওয়াতে ইহা মুদ্রিত করিয়া উঠিতে পাঁরি নাই। এক্ষণে ইহা মুদ্রিত ও 
গ্রচারিত হইল। ইহা! কোন গ্রস্থবিশেষের অনুবাদ নহে। ভবভূতি-প্রণীত 
বীরচিত ও মুরারিমিশ্র-ককত অনর্থরাঘব হইতে, ইহাঁয় প্রথম, ঘ্িতীয় ও 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ সংগৃহীত। অবশিষ্ট সমুদ্বায় অংশ রামায়ণের পূর্বকাঁও 
অবপত্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। রামচন্দ্র যেরূপ অলৌকিক গণগ্রাম- 
সম্পন্ন ছিলেন? লক্মণের যেন্গপ অনন্যসাঁধারণ ভ্রাভূতক্ি, ও সীতার যে 
প্রকার অসামান্য পতিপরায়ণত্ গুণ ছিল$ তাহাতে এপ গ্রন্থে তৎসমুদ্বায় 
চারুরূপে লিখিয়! উঠ, কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। যাহা হউক 
সহায় পাঠকবর্গ, রামের রাব্যাভিষেকের কোন অংশ পাঁঠ করিয়া তৃত্তিবাত 
করেনঃ তাহা! হইলেই পরিশ্রম সার্ঘক বিবেচনা করিব। ইতি। 


ওরা আশ্বিন মংবৎ ১৯২৬ ] টা শিভষণ শর্মা 


কলিকাতা । 


রামের বাজ্যাভিষেক। 


পভ পরিচ্ছেদ 


58582 


একদা রাজা দশরথ রাজাননে আলীন ছইয়! অমাত্যবর্গের সহিত 
অবিচলিতচিত্তে "রাজ কার্ধযপর্ধযালেোচনা করিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রভী- 
হারী আনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! মহর্থি 
বশিন্দেবের আশ্রম হইতে সংবাদ লইয়া বামদেব সুনি আসিয়াছেন ঠ 
দ্রশরথ শ্রবণমাত্র আহ্লাদে পুলকিত হইয়া কহিলেন, ত্বরায় ভাছাকে 
বিশ্রাযধভবনে লইয়! যাও, আমিও তথায় চলিলাম। অনন্তর 
তিনি সভাভঙ্গ করিয়া! মুনিদর্শনমানলে বিশ্রামভবনে প্রবেশ 
করিলেন। 

বামদেব বিশ্রীমভব্নে প্রবিষ্ট হুইয়! আসনপরিগ্রহ করিলে, 
রাজা প্রণিপাতপুর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান বশিষ্ঠদেবের 
কুশল? কেমন নিয়মকার্ধ্য নির্বিঘ্নে সম্পূন্ন হইভেছে ত? ফোন: 
শ্বাপদ ততপোবনের বিস্ন উৎপাদন করে নাই ? বামদেব পৃণ্যাশ্রষের : 
কুশলবার্তা বিজ্ঞাপন করিয়৷ কহিলেন, মহারাজ! আপনি অধীশ্বর 
থাকিতে আমাদের তপোবিষ্নের সম্ভাবনা কি? 


নক্ধর বিশিষ্ট 


২ রামের রাজ্যাভিযেক। 


দশরথ প্রজাপালনসভৃত স্বকীয় প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া 
প্রীতি-প্রচুল্লবদনে কছিলেন, খষে !.কুলগুক বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞা" 
গুন নুবতী হয়া, প্রদাগালন করিতে করিতে আমি .বার্ক্য-দশায় 
উপনীত হুইয়াছি, তথাপি যে ভগবান এখনও আমাকে অনু- 
শালন করিয়া পাঠান, ইছাডেই বোধ হয়, আমার উপর তাহার 
সবিশেষ কৃপাদৃফি আছে। বামদেব কছিলেন, মহারাজ! খারা 
সমদর্ণী হইলেও পাত্রবিশেষে তাহাদের স্বাভাবিক": চক্ষু: শ্রীতি 
জশ্মে। মহ্ধি রঘুকুলের গুক+ কিন্তু ডিনি আপনাকে যেরূপ 
ন্বেহ করেনঃ অপর কাহারও প্রতি তাহার তাদৃশ ন্মেহরীর,লক্ষিত 
হয় না। 
দশরথ শুনিয়! হর্ধপ্রকাশপুর্বক জিজ্ঞাসা কদিলেন, মহাশয় ! 
ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেব আমার প্রতি কি আদেশ করিয়াছেন? বামদেব 
কছিলেন,মহর্ষি বশিষ্ঠদেব দাদর ও সন্সে সম্ভাষণপুর্ধক আপনাকে 
কহিয়াছেন, নিরস্তর যাগাদি সৎকর্ণ্বের অনুষ্ঠান দ্বারা দীন দরিদ্রে- 
দিগের অভিলাষ পূর্ণ করাই সপ প্রধান ধম্ম। অতএব 


১৪৯ 


শুনিয়া ফাইলেদ, ভগবানের এই অনুশাননে সাডিশয গৃহীত 

ইইলাম। তাহার আদেশ আমার শিরোধুর্ট। আমি কায়মনো- 

' বাক্যে তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালনে বত্ববান হুইব। কখনই ইছার 
অন্যথা হইবে না। 

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন দময়ে প্রতীহারী 

নহন! তথায় উপস্থিত হুয়া বিনয়নত্বচনে নিবেদন করিল, 


প্রথম পরিচ্ছেদ । তু 


ম্ছারাজ ! ভগবান কুশিকনন্দন দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন। 
দম্শরথ শ্রুবণমাত্র সাতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হুইয় কছিলেন, প্রাতীহারিন্‌ 
সত্বর তাহাকে এখানে আনয়ন কর। প্রতীহারী শুনিয়া, তথা 
হইতে প্রস্থানপুর্্বক, পুনরায় বিশ্বামিত্রসমভিব্যাহারে তথায় উপ- 
স্থিত হইল । দশরথ দেখিবামাত্র, সর্ষে ও সসস্ভমে আসন হইতে 
উদ্খিত হুইয় গ্ললগ্ীকতবাসে মহর্ষিচরণান্ুজে প্রণিপাত করিলেন । 
বিশ্বামিত্র '“চিরং জীব” বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন" 
অনন্তর তিনি আননে উপবিষ্ট হুইলে, রাপ্ত1 কৃতাঞ্জলিপূর্র্বক বিনয়- 
সহকারে তীয় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বামিত্র 
যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া কছিলেন, মহারাজ ! ব্রতবিঘেষী নিশাচর- 
গণের উপদ্রবে যাগাদি পুণ্যকর্ম্ম কিছুই হইতেছে না । প্রায় প্রাতি- 
দিন ঢুরাচার রাক্ষসেরা যজ্ঞস্থলে উপশ্থিভ হইয়া পূর্ণাহুতি প্রদনকালে 
অন্তরীক্ষ হইতে কধিরধারাবর্ষণ করিয়া থাকে । তাহাতে আরদ্ধ- 
যজ্জনমাপ্তির বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে । আপনি ব্রৈলো* 
ক্যের অভয়দাতা, বিপন্নের আশ্রয়, এবং রাজোর অধিপতি $ এই 
হেতু আমি আপনার নিকট সাহীয্য প্রার্থনা করিতে আসিয়৷ছি। 
যাহাতে আমরা অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্্ম নিরাপদে সম্পন্ন করিয়! উঠিতে 
পারি, আপনি তাহার যথোচিত উপায় বিধান ককন। কিন্তু নিশা" 
চরের! যেরূপ দুর্দান্ত ও দুর্ধর্ষ তাঁছাতে উহ্ছাদ্িগকে দমন করা রামচন্্ 
ভিন্ন অন্য কাহারও সাধ্য নছে। অতএব যজ্বরক্ষার্থে কতিপয়- 
দিবসমাত্র রামচক্দ্রকে আমাদিগের আশ্রমে সশস্ত্র কালযাপন করিতে 
হইবে 1 এক্ষণে আপনি রামকে আমার সহিত পাঠাইয়া দিউন। 
রাজ! মহর্ষিবাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্ষণকাল নিশ্চেউভাবে মৌঁনাব- 


$ রামের রাজ্যাভিষেক। 


লম্বন করিয়া রছিলেন। পরে দীর্ঘনিষ্থাস পরিত্যাগপুরর্বক মনে 
মনে কছিতে লাগিলেন, আমি যে বংশে জশ্মগ্রছণ করিয়াছি, ভা! 
মিঘলঙ্ক ও চিরবিশুদ্ধ। কয়েক দিবস প্রাণাধিক রাঁমচন্দ্রকে' না 
দেখিয়া আমার মনে যৎপরোনান্তি কট হুইবে বটে, কিন্তু আমি যাঁদি 
এক্ষণে মহুধির অভিলাষপুরণে অসমর্থ হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
আজি আমা হইতে এই চিরনির্ঘল রঘুবংশ অভিথিপ্রত্যাখ্যানরূপ 
ছুরপনেয় পাপপঙ্কে নিষগ্ল হইবেঃএবৎ আমা হইতেই এই জগিখ্যাত 
'রঘুকুল গেরব একবারে অন্তমিভ হইবে । ইহাতে আমার জীবন- 
ধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়; । এইমাত্র ভগবান্‌ বশিষ্পদেবও আজ্ঞা 
করিয়া পাঠাইয়াছেন, কখন যেন যাচকের প্রার্থনা বিফল না ছয়। 
বোধ হয়, এই কারণেই ভগবান্‌ জ্ঞানময় চক্ষুঃদ্বারা অগ্রে জানিতে 
পারিয়াই, আমাকে আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন। অতএব 
যেমন করিয়া হউক, অদ্য আমাকে মহ্ষির বাসন! পুর্ণ, করিতে 
হুইবে। 

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, দশরথ সম্নিছিত পরিচাঁরক দ্বারা 
অবিলম্বে রাম ও লক্ষমণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অ্প কালের 
মধ্যে তাহারা তথায় উপস্থিত হইলে, রাজা উহ্াদিগকে লইয়া 
সাশচ্নময়নে মহবিহুস্তে সমর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে 
সঙ্গে লইয়। হৃষ্টচিত্তে তপোবনাভিমুখে গমন করিলেন, এবং দুই 
দিবস পথে অতিবাহুন করিয়া, তৃতীয় দিবসের অপরাহ্ন সময়ে স্বীয় 
আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । 

এই লময়ে ভগবান্‌ মরীচিমালী স্বীয় অযুখমালা একত্রিত্ব 
করিয়া, ধিরননছচরী ছায়ার সছিত অভ্তগিরিশিখরে অবিয়োহণ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । & 


করিলেন। পশ্চিম দিক্‌ যেন আহ্লাদে বিচিত্র লোছিতাশ্বর পরি- 
ধান করিয়া দিনকরের অভ্যর্থনার সুসজ্জীভূত হইল । ক্রেমে কুমুদিনী- 
বিয়োগ-কাতর ভগবান্‌ চক্দ্রমা উদ্য়শিরির অন্তরাল হইতে মনোরম" 
মুর্তি প্রদর্শন করিতে লাখিলেন। সারংসময় উপস্থিত দেখিয়া, 
মহর্ষি সাঁদরসম্ভীষণে কহিলেন, বৎন রাম! বন লক্ষ্মণ! তোমরা 
কয়েক দিবস অনবরত পথ্শ্রযে সাতিশয় কাতর হইয়াছ ; অতএব 
অদ্য উত্তমরূপে শ্রান্তি দুর কর। এই কথা কছিয়া, সম্নিছিভ শিষ্যের 
প্রতি তাহাদের আতিথ্যম্সৎকারের ভারার্পণ করিয়! স্বয়ং সায়ং' 
কালীন সন্গ্যাবন্দনাদি করিবার নিমিত্ত তথা হইতে চলিয়া গেলেন। 
রাম লক্ষমণও তাপস-তকমূলস্থিত শিলাতলে কিয়ৎকাল বিশ্রাম 
'করিয়া, পরে তপোবন-সস্তৃত কন্দমূলফলাদি পরমন্্রখে আছার 
করিলেন ) এবং কুটারাভ্যন্তরে পত্রানে শয়ন করিয়। যামিনীযাপন 
কারলেন। 

গ্রভাতে উভয়ে কুটীর পরিত্যাগ করিয়া, যথারীতি প্রাতঃকত্য 
সমাপন করিলেন । অনন্তর, রাম মহ্র্বির যজ্জরদশনিমানসে লব্মমণূকে 
কছিলেন, বৎস! চল, যজ্ঞম্থলে উপস্থিত হুইরা, মহি'র পাদপদ্া- 
দর্শনে আত্মমকে চরিতার্থ করি । এই কথা কছিয়া, রাম সশস্ত্র 
হুইয়! অগ্রে অগ্রে, এবং লক্ষণ শিষ্যের ন্যায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
গমন করিতে লাগিলেন। 

কি প্রাতঃকালে, কি মধ্যাহ্কালে কি সায়ংকালে, সকল 
সময়েই তপোবনের অপুর্ব্ব শোভা হইয়া থাকে। কোন স্থানে 
ললিভলভাগৃছের চারি দিকে মধুলোলুপ অলিকুল গুণ গুণ শকে 
এক পঞ্চ হইতে পুষ্পাস্তরে বসিয়া মধুপান করিতেছে । কোথাও 
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'অনতিদীর্ঘ আশ্রমপা'দপশ্রেণী রসালফলভরে অবনত হুইয়া, মুছুমন্দ 
সমীরণে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যেন, তকবরের! 
সমীপবর্তী ক্ষুৎপিপাসাতুর পথিকজনকে আহ্বান করিতেছে 
কোন স্থানে নির্মল-সরোবর-সলিলে কেলিপর মরালকুল জলকেলি 
করিতে করিতে, শ্লানমুখী সরোজিনীকে দিনকরের সংবাদ দিবার 
নিমিভুই যেন তৎনকাশে উপস্থিত হইতেছে, এবং প্রভাকরের কর- 
সমাগমে বিকসিত কমলিনী আহ্নাদে ঈষৎ কম্পিত হইয়াই যেন মধু- 
ব্রতনমুহুকে সাদরসস্ভাষণে আহ্বান করিতেছে ঠ কোথাও ছোমগহের 
পূর্বভাগ হইতে অনর্গল ধমপটল উত্থিত হুইয় গগনমার্গ স্পর্শ করি- 
তেছে, এবং পবিত্র গন্ধবহথ হোমগন্ধ বহুনপুর্বক আশ্রমের চারিদিক 
আমোদিত করিতেছে ) কোন স্থানে মৃগকদন্ব শ্যামল দুর্বাদল ভক্ষণ 
করিতে করিতে নির্ভয়ে ইতক্ততঃ চরিয়! বেড়াইতেছে ; কোথাও 
বা খবিকুমারেরা সমিৎকুশাদি আহরণ করিয়া অনন্যমনে পু্পচয়ন 
করিতেছেন, এমন সময়ে মৃপশাবকের! সহুনা তথায় উপস্থিত হুইয়া 
লক্ষ প্রদান পুর্ব্বক উহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে কুশাদি তক্ষণের চেষ্টা 
করিতেছে; কোন স্থানে শুকমুখভ্রষ্ট শ্যামাকতও,লকণ। তৰুতলে 
পড়িয়া রহিয়াছে, আর বারসের] উহা ভক্ষণ করিতেছে ; কোথাও 
মদমত্ত শিখিকুল প্রহ্থনিত কদঘ্বতকশাখায় কলাপবিস্তারপুর্ব্বক নৃত্য 
করিতেছে, এবং মদকল কোকিল প্রভৃতি বিছুল্গমগণ কাকলীম্বরে 
গান করিভেছে। 

রাম প্রাভঃকালে ভপোবনের অনুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া 
হর্যোতফুল্লপনয়নে গদগাদ বচনে কহিলেন, লক্ষণ ! তপোবনের যে 
দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, সেই দিকেই চিত্ত আকর্ষণ করে। যাহার 
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চিত্ত নিরস্তর শোক ও তাপে দগ্ধ হইতেছে, যে ব্যক্তি জন্মাবচ্ছি্ে 
মনের সুখ কাহাকে বলে জানে না, ভপোঁবনে প্রবেশ করিলে 
অচিরে তাহারও চিত্ববৃত্তির সথ্ধ্যসম্পাদন হয়, হৃদয় শান্তিসলিলে 
অবগাহন করিতে থাকে, এবৎ অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব আনন্দরসের 
সঞ্চার হয়। বৎস! দেখ দেখ, কেমন দিদ্ধাশ্রমের ছোমধেনু শীন্ত- 
ভাবে অযৃভময় দু্ধী প্রদান করিতেছেন । উহ্থীর শ্রুতি সুখ দুর্ধীধারা- 
ধ্বনি আশ্রমের চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতেছে। লক্ষমণ অন্যত্র দৃষ্টি সঞ্চা- 
লন করিয়া! কছিলেন, আর্ধ্য ! এদিকে দেখুন, কেমন এ পুণ্যাত্মা 
খবিগণ বেত্রামনে উপবিষ্ট হুইয়া পিতামছ্র ন্যায় উদাতাদিত্বরে 
বেদপাঠ করিতেছেন । আছা! উহ্থাদের যেমন স্বভাবসৌম্য মুর্তি, 
তেমনি দুরবগাহগস্ভীর প্রকৃতি । দেখিলেই বোধ হয়, যেন ভঙ্থারা 
দয়া ও ক্ষমাগুণের আধার, জগতের মূর্তিমান্‌ পুণ্যরাশিঃ এবং সদ্‌- 
গণের আশ্রয় । রাম কছিলেন, লক্ষণ ! ওদিকে দেখ, কেমন এ 
তকণবয়ক্ষা খবিকন্তারা স্ব স্ব সামর্ঘ্যান্ুরূপ সেচনকলস কক্ষে করিয়' 
আশ্রমতকমুলন্িভ আলবালে জলসেচন করিতেছেন, আর এ জল- 
বেণী আলবালমধ্যে কেমন ধীরে ধীরে গমন করিতেছে । আহা ! 
এ স্থানটী কি রমণীয় ! বোধ হইতেছে যেন তৰবয়্শ্রেণী রজতবলয়ে 
বিভূষিত হইয়া! মুনিকন্যাগণকে শিরঃকম্পনচ্ছলে কৃতজ্ঞতানুচক 
সাদর লম্ভাষণ করিতেছে । 

লক্মমণ যাইতে যাইতে অন্যদিকে অঙ্গ,লিনির্দেশ করিয়া বিন্ময়া- 
কুল(িত্তে সহ্থাস্যবদনে কছিলেন, আর্য ! এদিকে অবলোকন কৰুন, 
কি চধৎকার ব্যাপার ! খধির1 দেবাচ্চনার নিমিত্ত যে সমস্ত তলা দি 
উপকরধসামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন, অবসর পাইয়া হরিণের 
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'অশঙ্কিতচিতে তৎসমুদয় ভক্ষণ করিতেছে, আর খধিপত্বীরা ব্যাকু- 
লাস্তঃকরণে যন্টি উত্বোলনপুর্বক বারস্বার উচ্বাদিশকে ভাঁড়াইবার 
চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ভাহাতেও হরিণের! ভীত না হইয়া.কেবল 
উহ্থাই খাইতেছে, আৰার এক একবার গ্রীবা উন্নত করিয়া মুনিপত্থী* 
দিগের হস্তস্থিত উত্তাসদণ্ড আত্রোণ করিতেছে । ভদর্শনে ক্ষমারুত্তি 
খষিগণ কেবল উচ্চৈঃম্বরে ছাস্য করিতেছেন। ওদিকে দেখুন, 
জ্ঞবেদির অদূরে মৃগশিশুরা কেমন নির্ভয়চিত্তে অনন্যমনে কুস্তুম- 
সুকুমার ভাপনকুমারদিগের হস্ত হইতে নীনার গ্রহণ করিয়া আস্তে 
আস্তে চর্বণ করিতেছে । আর্ধ্য ! সম্মুখে দৃষ্টিপাত করুন, তপো- 
ধনবালকেরা পিপীলিকাদিগের আহা বার্থ চতুর্দিকে শ্যামাকতওলকণ! 
স্থাপন করিতেছেন, আর পিপীলিকারা এ সকল স্মুখে করিয়া শ্রেণী” 
বন্ধ হুয়া, আশ্রমপথের উপর দিয়া গমন করিতেছে । আছি! ! 
ইন্থাভে আশ্রমপথের কি রমণীয় শোভাই হুইয়াছে। বোধ ছুইতেছে, 
যেন পথে কে পত্রাবলী চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। অছ্ছো | ভপো- 
বনের কি মাহাত্ম্য ! বোধ হয় এখানে মুর্ভিমতী শাস্তিদেবী সাক্ষাৎ 
বিরাজ করিতেছেন, ধাছার প্রভাবে ছিংসা, ভয়, ক্রোথ দ্বেষ গ্ভৃতি 
অসৎগ্রারৃত্তির লেশমাব্রও নাই । তাছা না হইলে, আমরা অপরিচিত, 
আমাদিগকে দেখিয়! ভীকস্বভাঁব মৃগজাতি কখনই চিরপরিচিতের 
ম্যায় এরূপ নির্ভপ্নচিত্তে ইতস্ততঃ বেড়াইতে পারিত না। ফলতঃ 
তপোবনের যাহা কিছু, সকলই অদ্ভুত ও অলোঁকিকণ্রীতিপ্রদ। 
উভয়ে এইরূপে তপো'বনের বিহারভূমিতে ভ্রমণ করিতেছেন, 
এমন লময়ে ভগবান মরীচিমালী গগনমার্গের মধ্যস্থলে উপস্ফিভ 
হইয়া প্রচণ্ড অংশুজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন রাম 
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উর্ধে দৃর্টিপাভ করিয়া, কছিলেন, বৎস | জামরা মনোহারিনদী 
তপোবনশোভ] সন্দর্শন করিতে করিতে একবারে এরূপ সংজ্ঞাশ্ুন্ত 
হইয়ছিলাম) যে, মধ্যাহ্কাল উপস্থিত হইয়াছে, কিছুই জানিতে 
পারি নাই। এক্ষণে আর বিলম্ব না করিয়া, ভগখান বিশ্বামিজ্ত্রের 
সন্মিছিভ ছুই, চল। লক্ষণ দুর হুইতে দৃষ্টিপাত করিয়া হর্ষোৎফুল্প- 
হৃদয়ে কছিলেন, আর্ধয ! এ দেখুন, ভগবান্‌ কুলপতি যজ্জীয় বেশ 
পরিধানপূর্বক এদিকেই আগমন করিতেছেন। রাম দেখিয়া লহর্ষে 
কহিতে লাগিলেন, বিনি জ্ঞানময়, নেত্রত্বারা ভূত ও ভবিব্যৎ বর্ত- 
মানের ন্ভায় দর্শন ফরেন, এবং তপঃপ্রভাবে ত্রিভুবনের যাবতীয় 
নামগ্রী সন্ম,খশ্থিত পদার্থের নায় দেখিতে পান, ধাছার হৃদয়দর্পণে 
“সমস্ত অগৎহ নিরস্তর প্রতিফলিত হইয়া! থাকে, সেই ভাপসশ্রেষ্ঠ 
তগবান্‌ কুশিকনন্দন দ্বিতীয় ভাচ্করের ন্যায়, আমাদিগের নয়নপথ- 
বস্থী হহয়াছেন। আহা! মহুর্ষিকে দেখিবামাত্রই বোধ হুয়, যেন 
পরমযোগী ভগ্নবান্‌ ভবানীপতি অবনীতে অবতীর্ণ হুইয় দুক্ষর তপ- 
ম্যায় ব্রতী হইয়াছেন। বৎস! মহর্ষি নন্গিছিত হুইয়াছেন $ চল, এ 
ন্ব্যগ্রোধতকতলে যায় ভূর সহিত সাক্ষাৎ করি। রা 
অনন্তর ভাছারা তথায় গমন করিলে মহর্ষি আনিয়া! সমুপস্ফিভ 
হইলেন, এবং রামদর্শনে বিপুলছ্রধলাভ করিয়া! কহিলেন, বন ! 
তোমরা রাজপুত্র, নিরন্তর রাজভোগে কালধধুপ্রন্রকর । আমাদের: 
এই আঁকর্কিৎকর ভপোব্নভুমি কি তোমাকের চিত্ববিলোদনে সমর্থ 
ছয়? কেমন তপোবনে আনিয়া ভোষাদের কোনগাকার অনুখ 
হয় নাই তি? রাম কছিলেন, ভগব্ন! তপোকনের €েকি 
মাহা, ভাছ! এক ভ্কুখে বর্ন করিয়া শেয় করা যায় না। 
ভপোবণদশনে বে ব্যক্তির মন দুধ না হয়, জগতে একরধপ লোক 
২ 


১৩ রামের রাজ্যাভিষেক। 


অতি বিরল । বস্ততঃ ধরাভলে তপোবনের ন্যায় রমনীয় স্থান আর 


মাই । 
রাম এই বলিয়া বিরত ছইতেছেন, এমন" সময়ে সহসা যজ্জবেদি-' 


সমীপে মহান কলকল শব্দ উপস্থিত হছুইল। কোলাহুলের কারণ 
কি. জানিবার নিমিত্ত সকলে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ) দেখি- 
লেন.কতাস্তের সহধর্ট্মিণীর ন্যায় বিকটমুর্ভিধারিণী পাপীয়সী জুকেতু- 
নন্দিনী সুবাহু ও মারীচ সমভিব্যাহ্থারে যজ্ঞণ্থলে উপস্থিত হইয়াছে, 
এবং অনবরতৰ ধিরবর্ষণে যজ্জীয় অশ্মিকৃণ্ড নির্বাণের উপক্রম করি- 
তেছে॥ তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সসভ্ভমে 
কছিলেন, বৎস" ুন্দান্রভার্য্যয তাড়কা সপুজ্রে আমাদিগের 
বৈদিককার্ষ্যের বিষম বিল জম্মাইভেছে। অতএব সত্বর চাপ গ্রহণ 
করিয়।, উচ্থার নিধনসম্পাদন কর! রাম শ্রবণমাত্র সাতিশয় রোব- 
প্রকাশপূর্ব্বক ভীষণ শরাসনে শরসন্ধান করিয়া! তদতিমুখে ধাবিত 
হইলেন? তদীয় দিব্যান্ত্রপ্রহারে তাড়কা ও রাক্ষনচমুনায়ক সুবাহু 
ভুতলশায়ী হুইল । ভাড়কার নিধনে লঙ্কাপতি দশাননের অখণ্ড 
প্রতাপ খণ্ডিত ও অচলা রাজ্যলপ্মী কম্পিত হইল ) এবং .এখন 
হইতেই রাক্ষলগাণের ভাবী পরাক্ষয়ের সুতপাত আরস্ত হুইল । 
ৃঁ বারকুলধুরদ্ষর রামচক্্র রাক্ষলসেন! সংহ্ার করিয়া, প্রসম্মমনে 
'যনথার্থি,স সমীপে উপস্ফিত হইলেন; এবং প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে তাহার 
চরণারবিন্দে অভিবাদন কারলেন। বিশ্বাহিত্র রামদর্শনে হর্ষা ভিশয় 
প্রদর্শনপূর্বক, ন্মেছভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন £ এবং নিজ 
বিতর হু বারা ভদীয় জয়লক্ষীল[&ত কলেবর জম করিয়া 
শ্মিতসুখে কহিলেন,বগুল ! অদ্য তোমার বাছুবলপ্রভাবে ব্রভবিদ্বেহী 
দু নিশাচরদিগের দর্প খর্ব হইয়াছে । এক্ষণে আমি যজ্জবেদী 


গ্রধম পরিচ্ছেদ। ৬৩ 


বিশ্নবিরছিত ততোবন সমুল্লসিত ও আত্মা ক্ুভার্থ বিবেচনা করি- 
তেছি। তু যে পর্য্যস্ত আরব্বষজ্ঞ শেষ না ছয়, তদবধি তোমাকে 
এই স্থানে অবস্থান করিতে ুইবে। এই কথা কছিয়া ভপোধন 
তথা হইতে প্রস্থান কারলেন। রাষও মহর্ষিবাক্য শিরোধার্ধ্য করিয়া 
অন্ুজসমভিব্যাছারে তাহার অনুগমন করিলেন। 
যথাকালে যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলে কালত্রয়দর্শ 'ভগবান্‌ 
মহর্ষি স্ষে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, তাড়ক সবান্ধবে নিধন. 
প্রাপ্ত হইয়াছে । দেবতাদিগের তৃপ্তিজনক যজ্ঞানুষ্ঠানও স্ুসম্পন্ন 
হুইল। এক্ষণে যাহাতে রামচন্দ্র হরধনুর্ভ্গপুর্বক মৈথিলীর পাণি- 
গ্রহণ করিয়] দুর্দান্ত রাবণাদিবধরপ দেবকার্য্যে দীক্ষিত ছন, অগ্রে 
' তাহার উপায় উদ্ভাবন কর আবশ্যক । এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি 
রামকে নক্ষোধনপূর্বক কহিলেন, বন! রাক্ষনগীণের উপদ্রববিরছে 
আমাদিগের যজ্ঞ নির্বিঘ্বে সম্পন্ন হ্টল। কিন্তু নিশাচরেরা আমার 
চিরন্তন প্রিয়স্হাদ শীরধ্বজ নৃপত্তির আরব্বধাগানুষ্ঠানের কিরূপ 
অবস্থ। ঘটাইয়াছে ভাবিয়। স্থির করিতে পারিতেছি না। ্‌ 
.. ব্লাম শুনিয়া কৌতৃহলাক্রান্তচিত্তে কহিলেন, ভগবন্! আপনি 
ত্রিভুবনছুল ভ প্রিয়সুহ্ৃদুশব্দে ষে মহাত্মার নাঁমোচ্চারণ করিলেন, 
সেই হৃপতি কে? বিশ্বামিত্র কছিলেন, বোধ করি, তোমরা মিথিলা 
নগরীর নাম শুনিয়! থাকবে! এই রাজর্ষি ভথাকার অধিপতি । 
ইন্ছর অপর নাম রাজা জনক । ইনিই মহ্্বি যাজ্যবজ্কা হইতে ত্রন্ধা- 
সংহিতা শিক্ষা! করিয়া পরমযোগী হইয়াছেন । সম্প্রতি মিথিলেশ্বর এক 
যজ্ঞ আরস্ত করিয়াছেন। তথায় আমাদেরও নিমন্ত্রণ আছে। অভএব 
+ কল্য নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে আমি মিথিলার গমন করিব । ভোমাদিগকে 
সঙ্গে লইয়া যাইব । 


১২ পাষের রাজাাভিযেক। 


রাম লঙ্র্যে ও দবিল্ময়ে কছিলেম, ভগবহৃ! শুনিয়াছি, জনক- 
রাজতঘনে, অষ্টুভাকার ছরধনু ও বিশ্বস্তরাদেবীপ্রনুতি আগর্ভুসস্তবা 
কন্যা, এই আশ্চর্য্য ধিদ্যমান আছে। বিশ্বামিত্র সহাস্যবদনে 
কহিলেন, বস | তুষি যাহা বলিলে তাহা! সত্য । জাবার মিথিলেশর 
এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সেই হরকান্মুকে গুণারোপণ 
করিয়া আপনার জলোক্তিক বাহুবল দেখাইতে পারিবেন, ভাহাকেই 
(সই অগর্ভসস্ভঘা কন্যা প্রদান করিষেন। রাম লক্মমণের প্রাতি 
জাদন্দপরিপূর্ণ দ্টিনিক্ষেপ করিয়া কছিলেন, লক্ষণ! অনেক দিন 
অববি হরপাণিগুণয়িশরাসনসমার্শনে আমার কৌঁতুছল জনিয়াছে, 
যহূর্ধিও লক্ষে লইয়া যাইবেন কছিতেছেন, অন্তএৰ কল্য আমরা 
মিখিলায় গমন করিব । 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


পরদিন, বিশ্বীমিত্র রাম ও লম্মমণকে সমভিব্যাহাবে লইয়া 
মিথিলা ভিমুখে যাত্রয করিলেন + এবং দ্বিতীয় দিবস মধ্যাঙ্ক সমনে 
'তথায় উপস্থিত হয়! দেখিলেন, রাজর্কি জনক অতি প্রকাঁও যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কোন স্থানে শত শত গরিচারক ঘৃতপূর্ণ 
হেমকুস্ত হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে॥ কোথাও নানা দিগৃদেশা- 
গত নিমন্ভ্রিত ত্রান্মণগণের পরস্পর শিষ্টালাপে যজ্ঞভুমি কোলাহলময় 
হইতেছে,কোন স্থানে খবিগণ বিবিধ রত্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম 
শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন, কোথাও কিহ্বারের! রাশি রাঁশি 
বতীয় দ্রব্যসামগ্রী মস্তকে করিয়া বজ্জবেদীর নিকট গমন করিতেছে) 
বেদীর উপরে আচার্ষ্যেরা উচ্চৈঃস্বরে মাস্ত্রোচ্চারপপুর্বক প্রজ্জবলিত 
ছতাঁশনে সফল দ্বঙাছতি প্রদান করিতেছেন। ফলতঃ যেদিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সর্বত্রই যজ্ঞসংক্রান্ত মহাসমারোহ ভিন্ন অপর 
কিছুই লক্ষিভ ছয় না। 
এইযূপে তাহারা কৌতৃহলাক্রান্তচিতে বজ্ঞসমৃদ্ধিদর্শন করিতেছেন 
ইত্যবসরে রাজা জনক, কুলপুরোছিত শতামন্দ ও জন্যান্য আত্মীয়- 
বর্গের নছিত তথায় জাঙ্গিয়া উপস্থিত হইলেন) এবং পরম সমাদর 


১৪ রাষের রাজ্যাভিষেক। 


প্রদর্শনিপূর্ববক তাহাদিগকে যথাস্থানে লইয়া গেলেন । তথায় সকলে 
উপবিষ্ট হইলে, রাজর্ধি ভপোবনের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া 
হর্ধোৎফুল্পলোচনে সম্বপ্ধকরপুটে নিবেদন করিলেন, ভগবনৃ ! 


ত্রিভুবন্দুল্লভ অমৃত প্রাপ্ত হুইলে অন্তঃকরণে যেরূপ আনন্দোদয় 
হয়, চিরপ্রীর্ঘিত প্রিয়সমাগমে বেপ্রকার জুখান্ুভব হয়, তদ্রুপ অদ্য 
বিগবদ্দর্শনলাভে আমার অন্তরে অভুতপূর্ব্ব সুখসঞ্চার হইতেছে; 


দর্ববাবয়ব যেন পীযুষরসে আপ্রুভ হুইয়া আসিতেছে । এক্ষণে বিবে- 
চন! করি, আপনার শুভাগমনে আমার ষঞ্ড নির্ধিক্নে সুসম্পন্ন 


হুইল। 

বিশ্বামিত্র মিথিলেশ্বরের ঈদৃশ শ্রুতিস্থখ শিষ্টাচারপরম্পরা- 
শ্রবণে অপরিসীম হর্ষলাভ করিয়া ন্মিহমুখে কহিলেন, লখে! 
আপনার ম্যায় রাজর্ষি কখন আমাদিগের নয়নগোচর ছয় নাই। 
আপনি ত্রিভুবনসাক্ষী ভগবান ভাক্কষবের অনুশিষা, মছর্ধি যাজ্জ- 
বল্ক্যের শিষ্য, সাক্ষাৎ ধর্মের অবতার, ও ব্রহ্ষতত্বের মর্মজ্ৰ । 
অভূএব আপনার নিষিত্ত প্রার্থয়িতব্য আর কিছুই দেখিতেছি না। 
তবে এইমাত্র প্রার্থনা করি, আপনি অচিরে জামাতৃমুখাবলোকন 
করিয়! ম্কল প্রতিজ্ঞ ছউন। শ্রুবণমাত্র রাজা কছিলেন, ভগনন্‌ ! 
আপনার এতাদৃশ অনুগ্রহাতিশয়ে কৃতার্থ হইলাম । খবিবাক্য কখনই 
অন্যথা হইবার নছে। এক্ষণে নিশ্চয়ই জানিলাম, তনয়ার পরিণয়োৎ- 
সব অচিরে স্ুলম্পন্ন হইবে । 

রাজর্ষি এই কথ! বলিয়া বিরত ছইতেছেন, এমন সময়ে সহসা 
তাহার চন্ষু রামের প্রতি নিপতিত্ত হইল । ভিনি রামের মোহনমুর্তি 
অবলোকন করিয়া, লবিল্ময়ে মনে মনে কথিতে লাগিলেন, আহা ! 
এরূপ রূপলাবণ্যের যাধুরী ভ কখন নয়নগ্োচর হয় নাই। যেমন 
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অনামান্তা সৌঁম্যাক তি, ভেমনি অলেধকিক গাভীর প্রকৃতি । .বোধ 
হইতেছে, যেন ভগবান্‌ নারায়ণ বৈকুণ্ধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভূভার- 
হুরণের নিমিত্ত ধরাতলে অবভীর্ণ হইয়াছেন, অথবা স্বভাবচঞ্চলা 
কমলার অন্বেষণে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিতেছেন । নতুবা মনুষ্য- 
লোকে এরূপ অসামান্যরূপসম্পন্ন পুকষ কখনই দুষ্ট হয় না । বিবে- 
চন! করি, বিধাতা জগতের তাবৎ সৌন্দর্্যরাশি একত্রিত করিয়া 
ইনার মুখচত্দ্র নির্মাণ করিয়াছেন । তাছা! না হইলে, ধরাতলে নকল 
শৌন্দর্ষ্যের একত্র সমাবেশ কিরূপে সম্ভবিভে পারে? 

এহরূপ বলিতে বলিতে রাজর্ধির মুখমণ্ডল আহ্কনাদে অপূর্ব 
ভীধারগ করিল। তখন তিনি পুনরায় কচ্িতে লাগিলেন, জগতে 
“এক পদার্থ বারংবার দেখিলে কখন ভূ্ডিকর হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্য 
এই, ইন্থাকে বত দেখিতেছি ভতই যেন আমার দর্শনপিপানা 
ৰলবতী হুইত্তেছে। এহমাত্র কছিয়া পুনঃ পুনঃ রামের আপাদমস্তক 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

অনন্তরঃএ বালকটী খধিপুত্্র কি কোন রাজধি'য় ভনয়$এই সঙ্গ 
উপস্থিত হওয়াতে, তিনি পুনরায় ভাবিতে লাখিলেন, ইহার সবল 
শরীরকাস্তি, আজানুল্বিত বাহুযুগল, প্রশস্ত ললার্টদেশ, ঈষৎ বন্ধ 
জধুগ, বিশাল লোচনন্বয়, অপরিসীমলাহুসপূর্ণ মুখগ্রী, এই সকল 
দেখিয়া! ইহাকে কখনই খধিতনয় বলিয়া বোধহয় না। বোধ করি, 
ইনি কোন রাজর্ধষির পুত্র । নচেৎ, খবিতনয় হইলে কখনই বামছস্তে 
কার্ম্ম,ক, পৃ্ঠদেশে তৃণীর, এবং দক্ষিণ হস্তে বীরচিহ্ন অসিলভা ধারণ 
করিতেন না। হ্যা! হউক, মহ্র্ষিকে জিজ্ঞাসা করিয়া লন্দে€ 
অপনযর়ন করি। ৰ 

মনে মনে এইরূপ কছিয়া, ভিনি বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন পুর্ব 
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কহিলেন, ভগবন্‌! এই দুইদ্ী বালক কে? হহাারা কোন্‌ মহাত্মা 
পুণ্যপরিণাম এৰং কোন্‌ বংশের স্ুক্কতিপভাকা। বিশ্বামিত্র অভ্ি- 
প্রেতসিদ্ধির অবসর বুঝিয়া সহ্র্ধে কছিলেন, রাজর্ধে! হারা 
ককুৎস্থকুলগ্রদীপ কোখ্লাধিপতি রাজ! দশরথের তনয় । ইংশদের 
একের নাম রাম, অপরের না লক্ষমণ | 
মহর্ষিবাকয শেষ হইতে না হইতেই শতানন্দ সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ- 
পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! পুর্বে শুনিয্লাছিলাম, রাজা! দশরথ 
মহর্ষি খয্যশৃ্জের কপার, চারিটি পুত্র লাভ করেন। ইহারা সেই 
খষ্যশৃলের চকলম্ভূত, কোশলেশ্বরের লয় ॥ অছো! নৃপতি কি 
£গুণ্যাত্মা !£নো হবেন কের্কাদ্দীরসাগর ব [তিরেকে চক্দ্রকৌস্ততের উৎ- 
পন্ধি কি অপর কোন স্থানে নস্তব হয়? ভগবন্‌! ইহাদের মধ্যে 
কোম্টী রায় ও কোন্টী লক্মমথ ? 
বিশ্বামিত্র রাষের গ্রতি অঙুলিনির্দেশ করির। লহর্ষে কহিলেন 
রাজা দশরথ যে চারিটী পূক্ররত্ব লাভ করেন, তন্মধ্যে রাম সর্বজ্যেষ্ঠ 
ও লক্ষণ তৃভীর । রাষ, ভাড়কা কালরাত্রির প্রত্যুবন্বরূপ, স্মচরিত- 
কথার অন্বিভীয় উদাহরণস্বরূপ, এবং আলেখকিক গুণসমুদয়ের একা- 
ধারস্বরূপ | কয়েক দ্িবন হইল, দুই নিশাচব্রদিগের উপদ্রব নিৰা- 
রণারে তপোবনে রাম্চক্দ্রের শুভাগমন হইয়াছিল | এক্ষণে রামের 
অদ্ভুত ভূঁজ বলপ্রাভাবে তাড়কাদ নিত হুহ্য়া, আমাদের আশুমপদ 
। বিছুশুন্ত হইয়াছে । এই কথা কছিয়া, মহবি রাম ও লক্ষাণকে লগ্থো* 
ধন পূর্বক ক হলেন, বৎস! তোমরা মিখিলাধিপতি মহারাজ জন- 
ককে অভিবাদন কর। তদনুলারে তাহার] তদীয় চরণে অভিবাদন 
. কারলেন। | 


অনন্তর রাজর্ধি উভয়কে বখাচিত, ক্াশীর্বাদ করিয়া, অকুলি- 
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সঙ্কেতপুর্বক গোপনে শতানন্দকে কছিলেন ভগবন! অদ্য 
দশরথতনয়দিগকে অবলোকন করিয়। অস্তঃকরণে এক প্রকার অপুর্ব্ব 
স্থখোদয় হইতেছে) বোধ করি, মহৃধির আশার্বাদ বা কফলোনুখ 
হুইল। শভানন্দ কহিলেন, রাজনৃ! ইহীদিগকে দেখিবামাত্র 
আপনা হইতেই জীতা ও উর্ট্িলার কথা আমারও স্মৃতিপথে 
উদ্দিত হইয়াছিল । তাছাতেই বিবেচনা হয় এড দিনের পর 
বুঝি, রাজপুতীদিশ্নের সৌঁভাগ্যদেবতারা সুপ্রসন্..ছইয্র 'ছাঁকি- 
“রন । 
রাজা গুঁরোধার বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিরতিশয় হর্ধের স্িত 
বিশ্বামিত্রকে সম্োধন.পূর্বক কহিলেন, ভগবনৃ! ইঙ্াদের রূপ গুণে 
আমার চিত্ত যুগীপৎ লমাকৃষ হইয়াছে । আক্বম্বাদভরে সর্ব্বশরীর 
পুলকিত হুইতেছে, এবং অস্তঃকরণ যেন অমৃতরলে পরিপ্ুভ হ্যা 
আমিতেছে। আমি প্রতিক্ষণেই আত্মাকে কতার্থ ও চরিভার্থ বোধ 
করিতেছি । বিশ্বামিত্র শ্মিতসুখে কহিলেন, সখে | আপনি ইছাদের 
গতি যেরূপ আুক্ঞাবে স্মেছ ও কৰুণা প্রকাশ করিতেছেন, তাছাতে “এ 
এক্ষণে রাষচত্দ্রকে ছরধনু দেখান । রাম ঃছরশয়সনে গুগারোপণ 
করিয়া আপনার হৃদয়ক্ষেত্রে অপ্রমেয় স্মেহ ও. অদ্ভুত রসের উৎ- 
পত্তি বিধান কৰকন। | 

রাজ! মহধিবাক্য শ্রবণে সাতিশয় হবিত হইয়া কহিলেন, 
তগবন্‌ ! ভগবান ভাক্ষর ফাহাদের আদিপুকষ, ত্রশ্ষবাঁদী বশিষ্ঠদেব 
ধাছাদের ধর্্যোপদেশক, ফাছারা আপনার পরমপ্রিয়পাত্র, এব্প 
পু্যকীর্তি ভূপতিগ্ননের সছিত পসর্বসুখকর সম্বন্ধ সংশ্থাপিত হইবে, 
এই যনে করিয়া অস্তঃকরণে যে পরিমাগে আনন্দ উদ্ভূত হইতেছে, 
আবার নিদাকণ আত্মপ্রতিজ্ঞা ' ল্মরণ করিয়া, 'ভদ্দপ বিষাদও 
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জাম্মভেছে। প্রার শত শত বীর্ধ্যশালী রা'জপুভ্র তনয়ার পাণি- 
গ্রহণলালসায়, হরশরাঁসনে জ্যাযোজনা করিবার নিষিত্ত প্রাগপণে 
প্রয়াল পাইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই ক্কৃভকার্ধ্য হইতে পারেন মাই । 
অধিক কি, এ ধনু একবার তুলিভেও ফোন বীরপুকষের সাধ্য হয় 
নাই ॥। রাম কেমন করিয়া সেই অদ্ভুত ব্যাপার সমাধান করিবেন, 
এই চিতায় আযার ছাদয় অতিযাত্র ব্যথিত হইতেছে। 

বিশ্বামিত্র ন্মিতসুখে কহিলেন সথে ! আপনি রামচজ্দ্রের বান্ছুবল 
অবগত নহেন, ভাহাতেই ওরূপ কথা কিতেছেন। যে সকল রাজ- 
কুমার জানকী-লাভলালসায় এস্থানে সমাগত হইয়াছিলেন, তছারা 
ঘদি রাষের ন্যায় বাছবলশালী হইডেন, তাহা! হইলে কখনই তীছা- 
দিশকে বিফল হইয়া, দীনমনে প্রভ্যাবৃত্ত হইতে হইত্ত না। অডএব 
আপনি বালক বলিয়া রাষে অন্যথা সম্ভাবনা করিবেন না। এক্ষণে 
ফালবিলঘ না করিয়া, সত্ব রাষচন্ত্রকে ছরধনু দেখান। রাম নিজ 
বাহুবল দেখাইয়া! আপনার হৃদয় হইতে সংশয় অপনোদন কৰন। 

, মতি এইরূপ বলিয়া বিরভ হুইতেছেন, এমন সময় দেঁবারিক 
তথায় উপস্থিত হইয়া 'রুতাগ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মছারাজ ! 
লঙ্কাপতি দশাননের পুরোছিত শোঁক্ষল দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন । 
কি অন্ুযতি হয় ? জনক শ্রবণমাত্র সাতিশয় উদ্বেগসহকারে কি" 
লেন, ত্বরায় তাহাকে এখানে আনয়ন কর। দেখুবারিক যে আজ্ঞা 
বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, পুনরায় শেফিল সম- 
ভিব্যাহারে তাহাদের সম্মুখে আলিয়া উপস্থিত ছইল। রাম 
শেফিলকে দেখিয়া, লক্ষমণকে কছিলেন, বৎস বুঝি ছুয়াত্মা রাক্ষ- 
সেরা হর়ধন্থুর বৃপ্বাস্ত অবগত হইয়া থাকিবে। নচেৎ এযন সময়ে 
এখানে অসিবার কারণ কি? ' 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।, ১৯ 


শেক্ষল জনকসমীপে উপস্থিত হইয়া, সম্মুখে দৃিপাত পুর্ব্বক 
ব্যথিত হৃদয়ে যনে মনে কছিতে লাগিলেন, হা ধিক! এখানেও 
আমাদিগের বিষমশক্রু বিশ্বামিত্র, জনক ও শতানন্দের সহিত শুণয়- 
গর্ভ মধুরালাপে কালযাপন করিতেছে । আমি যে উদ্দেশ্য সাধনের 
নিমিত্ত এম্থানে আগমন করিয়াছি, বোধ করি, এ দু ভাপস হইতে 
ভাঙার অত্যাছিভ জম্মিভে পারে । যাহা হউক, যখন আমি এখানে 
আনিয়াছি, আর বিশেষতঃ ভ্রিলোকাধিপতি মহারাজ দশানন আজ্ঞা 
করিয়াছেন, খন অবশ্যই একবার অভিপ্রেতসিদ্ধির চেষ্টা করিতে 
হইবে । থাকুক ছুষ্ট, কি করিতে পারিবে । 
মনে মনে এইরূপ বনু তর্কবিতর্ক করিয়া অবশেষে তিনি রাজাকে 
যথারীতি আশীর্ববধদ করিলেন । অনস্তর রাজনির্দিউট আসনে উপ- 
বেশন পূর্বক, সহ্দা রাম ও লক্ষণকে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে 
ভাবিতে লাগিলেন, এই দুইটী কুমার কে? আকার প্রকার দেখিয়া, 
ক্ষত্রিয়তনয় বলিয়! প্রতীতি হইতেছে। কিন্তু এ নবীন বয়সে ইহা- 
দ্বের ত্রহ্ষচারীর বেশধারণের কারণ কি? জাছা ! কি চিত্চমৎকারিণী 
মুর্তি। বোধ করি, পুর্বে আমাদের রাজসভায়.যে রাম লক্ষা্ের 
কথা শুনিয়াছিলাম, হয়ত, তাছারাই ছুই রি লহিত মিথিলায় 
আসিয়! উপস্ফিভ হইয়াছে । | 
শোঁফল এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন লষয়ে রাজর্ষি জনক 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! মহারাজ 
রাবণের কুশল ? শে1ফল, ঈষৎ হাস্য করিয়া! কছিলেন, রাজর্ধে ! যিনি 
চতুর্দশ-ভুবনের অধিপতি, পাকখামন বিনয়নভ্ত্রশিরে যাহার শাসন 
বহন করিয়1 থাকেন, কৈলালগিরি যাহার ভুজ-বলগরিমা ঘোষণা? 
করিতেছে, যাহার প্রভাপে জগৎ কম্পমান, লেই নিখিলতুবনমায়ক 


২৬ রামের রাঙা তিষেক । 


মহারাজ লঙ্কেখবরের কুশলবার্ত। কি জিজ্ঞ।সা করিভেছেন ? কোন্‌ 
ব্যক্তি ভীছার প্রতিকুলাচরণ করিয়া শলভের ন্যায় আত্মাকে ত্বলিত 
ছুতাশনে নিক্ষেপ করিবে? রাজন যিনি কঠোর তপোবলে 
দেবাধিদেব মহাদেবকে সুপ্রসম্ন করিয়া অলোঁকিক প্রভুশক্কিসম্পন্ন 
হুইয়াছেন,যাহার নাম কর্ণকুছরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র অমর সুরবৃন্দেরও 
ত্রাদ্ উপস্থিত ছয়, সেই লঙ্কাপতি দশানন আপনার সহিত সম্ঙ্ধ- 
সংস্থাপন করিতে অভিলাধী হুইয়াছেন। দেবরাজ ধাছার অনুগ্রহ- 
লালসার মধ্যে মধ্যে, যেমন উৎকৃষ্ট মহার্থ রম্্াদি উপঢেকন দিয়া 
থাকেন, তদ্রপ আপনি সকলভুবনছুর্লভ কন্যারত্ব প্রদান করিয়া 
মহারাজের প্রিয়নুহৃদৃপদে অভিষিক্ত ছউন। দেখুন লোকে যেরূপ 
পাত্র অন্বেষণ করিয় থাকে, আমাদের মহারাজ তাহার কোন বিষ- 
য়ের.কিছুতেই নুযুন নছেন | আপনি লঙ্কেশ্বর ভিন্ন কুত্রাপি একাধারে 
সকল গুণের অবস্থান দেখিতে পাইবেন না। কি আু[ভিজ|ভ্য, কি 
সমৃদ্ধি, কি পরাক্রম, কি তপন্যা, সকল/বিষয়েই মহারাজ পরাকান্ঠা 
লাভ করিয়াছেন এবস্ডুত সর্বগুণসম্পন্ন স্ুপাত্রে কন্যাদান্ব করিতে 
কাহার না ইচ্ছা হয়? আর, বিশেষতঃ লঙ্ষেশ্বর স্বয়ং প্রার্থনা করিতে- 
ছেন। অতএব এবিষয়ে আপনার যে িমত হয়, ত্বরায় বলুন । 
শেধষিলের বাঁকা শেষ না হইতে হুইতেই, বিশ্বামিত্র জনককে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সথে ! রামচন্দ্রক্ষে সাতিশয় উৎক্ঠিত 
বোধ হইতেছে । অভএব সত্বর ইছাকে হরধলু দেখান । জনক ঈবৎ 
হাস্য করিয়া, অনথুচরবরগকে অধিলথে ধনুক আনিতে আদেশ করি- 
লেন। 
নৃপ্তিকে উত্তরপ্রদানে পরাম্মুখ দেখিয়া, শেকল অর্ক 
জনককে সষ্োধনপূর্ব্বক জিড্ঞানা করিলেন, রলাজর্ধে ! আমার বাক্য 


ঘ্বেভীয় পরিচ্ছেদ। ২১: 


কি আকাশকুস্থমের ন্যার জ্ঞান করিলেন ? আমি এতক্ষণ কিঅরশ্যে 
রোদন করিলাম ? অথবা ভুবনবিজয়ী মহারাজ দশাঁননের প্রার্থনা 
শ্রবণযোগ্য নয় বলিয়াই কি স্থির করিলেন? যেছেতু এপর্য্যস্ত 
একটা প্রত্যুত্তরও প্রদান করিতেছেন না । কি আশ্চর্য্য ! এপ্রকার 
ব্যাপার ভ কখন কোথায় দেখি নাই, ও শুনি নাই। শতানগ্দ 
কহিলেন, ব্রহ্মন্! ইতিপুর্বেই ভত্তর প্রদত্ত হইয়াছে; তুমি 
বুঝিতে পার নাই। যে বীরপুকষ দেবদেব মহাদেবের কাম্ডুকে 
গুণারোপণ করিয়া,আমান্দর হৃদয়ে বিপুল আনন্দ-স্ুধাবর্ষণ করিতে 
পারিবেন, আমরা তাহারে পারিতোধিক স্বরূপ এই অমুল্য কন্যা- 
রত্ব প্রদান করিব। 

শেঁফল শুনির়্া লজভঙ্গে স্মিতমুখে কছিলেন, খাষে ! এমন কথ। 
মুখে আমিবেন না । ধিনি অনায়াসে প্রকাণ্ড উকলাসগিরি তুলিয়া 
ছিলেন, তিনি যে হরচশপে জ্যা-যোক্বনা করিতে জ্ধক্ষম ইহ! সম্ভব 
নছে। তবে শিবধনুর সমাকর্ষণে পাছে গুকর অবমাননা হয়, এই 
ভয়ে তিনি এরূপ অনার্ধ্য কার্যে কখনই সম্মত হইবেন না। শতা- 
নন্দ সহ্্ধমনে কছিলেন, ব্রদ্মন্‌ ! পুর্বেই আমি বঙ্গিয়াছি, মিথখিলে-: 
শ্বঁর এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে বীরপুঁকষ হরশরাঞধনে গুণারোপণ 
করিতে পারিবেন, সাহার হুন্তে জানকীলমর্পণ করিবেন |. যদি 
রাক্ষনরাজ তদ্ধিষয়ে অপারগা হন, তবে আমাদের যে প্রত্যুত্তর তাছা 
ভ জানিতে পারিয়াছেন। অতএব এবিষয়ে আর অধ্ধিক বাঙানু- 
বাদের আবশ্যকতা কি? ৰ 

শোঁকল পুরোধার বাক্য শ্রবণ করিয়া, কিয়ৎকাল অধোমুখে 
মোঁনদাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনস্তর ক্োভভরে একান্ত ব্যাখিত 
হইয়া, লীতাকে উদ্দেশ করিয়া কছিতে লাশিলেন, হা সীতে !- তুমি: 


হই রামের রাজ্যাভিযষেক। 


বখম ভ্রিলোকাধিপতি লঙ্কানাথ র্লাবণের সহধর্ষিণীপদে বরণীয় 
হইতে পারিলে না,তখন নিশ্চয়ই জানিলাম, বিধাতা তোষার ললাটে 
'অমেক কষ্ট লিখিয়াছেন। যেকার্শ্্‌কে স্বয়ং দশকণঠ জ্যারোপণ 
করিতে অক্ষম ছইলেন,ভাছা যে সামান্য রাজপুত্রের! তুলিতে পারিবে, 
ইছ কখনই বোধ ছয় না । অতএব বিবেচনা করি,বুঝি জনক তোমার 
সর্বনাশের জন্যই এই দাকণ প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিবেন। 
অনন্তর রাজার আদেশানুসারে সভাস্থলে হরধনু আনীত হইলে, 

বিশ্বামিত্র প্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক রামচন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! অনর্থক 
কালহরণ করা বিধেয় নছে। তুমি ত্বরায় হরধনু গ্রহণ করিয়া,উছাতে 
জযাযোজনা কর। রাম শুনিয়া নতশিরে সকৌতুকে গাত্রোথান 
করিলেন ; এবং বিনীততভাবে মহুর্ষির পাদপন্ম বন্দনা করিয়া ধনুক 
গ্রহণ করিলেন। ডখন সভান্থ সমস্ত লোক, বিস্ময়াকুলহাদয়ে রামের, 
প্রতি অনিষিষদৃ্তিনিক্ষেপ ও মনে মনে নানা তর্ক বিতর্ক করিতে 
লাগিল। | 

 তাঁড়কাস্তকারী রাষচন্দ্র বামকরে হুরচাপ গ্রহণ করিলে, জানকী 
ও জামদগ্ম্যের বামলোচন যুগপৎ কম্পিত ছুইতে লাগিল,এবং বিশ্বা- 
মিত্র হৃদয় একবারে ব্ানন্দৈ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। কিছু অণ্ডে 
অশুভ সম্ভাবনাই মনোষধ্যে উদ্দিত হুয়,এই কারণে ডৎকালে জনকের 
স্মেছার্ডজ্বদয়ে তাদৃশ সুখোদয় ছইল না, বরং তাহার চিত্ত. নিরন্তর 
সম্দেছগোলায় ছুলিতে লাঙিল। পূর্বে রামকে দেখিয়া অবধি তাহার 
অন্তরে এক প্রকার অপুর্ব্ব বাংসল্যভাবের আবির্ভাব হুইয্নাছিল। 
এক্ষণে রাষ কিরূপ কৃ্তকার্ধ্য হইবেন, তিনি কেবল সেই চিন্তার 
নিষগ্ী ছিলেন, এবং মনে মনে , অভীষ্ট ঘেরভায় নিকট তীহার 
মঙ্গলকামনা করিতে লারিলেন। : | 
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তদনজ্তর ভুর্যযবংশাবতংস রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে ভার্গবগুকর 
শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া বৈদেছীর হৃদয়ের সহিত সন! লমাকর্ষণ 
করিলেন । আকর্ষণমাত্র মহের্খরের ধনুর্দণ্ড দ্বিখণ্ড হইয়৷ গেল। 
ভগ্নকোদণ্ডের মড় মড় শবে রাজভবন পরিপূর্ণ হইল। বোধ হুইল, 
যেন রামের বান্থবল ঘোষণ! করিবার জন্যই এরূপ প্রচণ্ড ধ্বনি সস! 
সমুখিত হইল । ভৎকালে সভানীন সমস্ত লোকই চিত্রার্পিতের ন্যায়, 
ক্ষণকাল নিস্পন্দভাবে রছিলেন। পরক্ষণে সাধু সাধু বলিয়া রাম- 
চজ্দ্রের গুণানুবাদ ও প্রশংসা গান করিতে লাগিলেন। 
এই সকল দেখিয়া, শৌক্ষলের হৃদয় একান্ত ব্যথিভ ও বিষষ 
মৎসরে পরিপূর্ণ হইল । ভখন তিনি সবিষার্দে মনে মনে কছিতে 
লাগিলেন, পুর্বে ভাবিয়াছিলাম, সামান্য ক্ষত্রিয়শিশড কখনই এমন 
কার্ধয সমাধা করিতে পারিবে না । কিন্তু ছুরাত্মার কি প্রভাব ! তাল 
যাহা €দেখিবার তা ত দেখিলাম। আর এখানে খাকিবার প্রয়োজন 
কি? এক্ষণে যাই, গিয়া আমাদের মছারাজকে এ সংবাদ দিই । এই- 
রূপ চিন্তা করিতে করিতে শেধৃ্ষল তথা হুইতে প্রস্থান করিলেন । 
রামচন্দ্রকে কতকার্ধ্য হইতে দেখিয়! জনকে চিত আহ্লাদভরে 
শ্ৃভা করিতে লাগিল! তিনি স্মেছভরে/রামকে ঝাঁরংবার গাঢ় আলি- 
জন করিয়া, বিশ্বামিত্রকে সত্বোধনপূর্ব্বক কছিলেন, তগবন্থ! আমার 
ছইটী কন্তা! । ভগ্মধ্যে রাম আমার গ্রাতিজ্ঞা সাখন করিয়া! স্বয়ং 
প্রাণাবিকা সীতাকে লাভ করিলেন। এক্ষণে আমি লক্মমণহত্তে 
উর্থিলাকে সমর্পণ করিতে বাসনা করি। এবিবয়ে আপনার যত 
কি? বিশ্বামিত্র কহিলেন, এ উত্তম কপ্প। ঈশ্বরেচ্ছায় আপনার 
জতিলাষ পূর্ণ হইবে । | 
. শতানন্দ কহিলেন ভগবন্‌ !'রাজ! দশরখের বেষন চারি, পু, 
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ঈদেও তেমনি চারিটী কন্যা । ভম্মধ্যে রাম ও লক্বমণ যখন 
সীতা ও উর্ম্িলার পাণিগ্রহণ করিবেন, তখন ই'ছাঁর কনিঠের 
মাওবী ও আঁতকীর্ডি নামে কন্যাদ্ধয় ভরত ও শক্রদ্ধকে প্রদান 
করিলে অতি সুখের বিষয় হুয়। বিশ্বামিত্র শতানন্দের স্তধারণ 
করিয়া কহিলেন, বদ! রাজা দশরথ এখানে আমিলে দকল 
বিষয়েরই মীমাংসা হইবে । অতএব তুমি সত্তর অযোধ্যায় গমন 
করিয়া, উত্তরকোশলেম্বরকে আমার সাদরসম্ভাষণ জানাইয়া আনু- 
পুর্বিক এই সমস্ত কথা কছিও। তোমায় আর অধিক কি বলিব। 
তুমি সকল রিষয়ই সম্যক অবগত আছ। এক্ষণে আর অনর্থক 
কাঁলহরণ করিও না। 

শতানন্দ এইরূপ আদিউ হইয়া, ভতক্ষণা্থ অযোধ্যা ভিমুখে 
খমন করিলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 





ভূতীয় দিবস মধ্যাহৃকালে, শতানন্দ অযোধ্যায় উপস্থিত ছই- 
লেন, এবং দশগরথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রামের কুশলসংরাদ 
 বিজ্ঞাপনপূর্ববক, তদীয় তপোবন গমন অবধি হরধনুর্ভঙপর্ধ্যস্ত যাৰ- 
ডীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া! কহিলেন, মহারাজ | মছর্ধি 
বিশ্বামিত্র আপনাকে এই অনুরোধ করিয়া পাঠাইরাঁছেন যে, মিথিলে- 
খবরের চারিটী কন্যার সহিত আপনার চারিটী পুর বিবাহ দিতে 
হুইবে। এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি সবান্ধবে মিখিলায গমম করিয়া 
শুভপরিধয়োৎসব নির্বাহ ককন। টি 

ইতিপূর্বে রাজা দশরথও মনে মনে পুু্রচতুষীয়ের বিবাহ দিবার 
কণ্পনা করিয়াছিলেন। অধুনা রামের কুশলবার্তীয সহিত মনোরখের 
সম্পূর্ণ অনুকুলসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন ; অতএব উত্তয়ই তাহার অন্তরে 
অনির্বচনীয় সুখগ্রুদ হইল । ছুঃখের পর জুখ অধিকতর রমশীর হইয়া 
উঠে। রামের কেমি সংবাদ না পাওয়াতে তাঁহার চিত্ত অতিশয় 
ব্যাকুল হুইরাছিল ) এক্ষণে এবক্ডুড অচিন্তনীয় শুভ সংবাদ শ্রাবণ 
করিয়া, দশশরখের চিত্ত আহলাদে একবারে উচ্ইনিত হইয়া উঠিল। 
গঙস্থল বহিয়া' অবিরলধারায় ধর্ধবারি প্রবাহিত হুইডে লাগিল। 

৪ 
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ডখন তিনি বশিষ্ঠদেবকে সঘ্বোধন করিরা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগ- 
বন্‌ ! কেমন, জাঁপনার এবিষয়ে মত কফি? বশিষ্ঠদেব হর্যাতিশয়* 
প্রদর্শনি পূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিলেন । | 
পরদিন ্বশরথ, ভরত শত্রু» এবং অন্যান্য আত্মীয়ব্্গকে লষভিব্যা 
হারে লইয়া, বশিষ্ঠ বামদের প্রভৃতি মহর্ধিগণের সহিত যিখিলাভি- 
সুখে যাত্রা.করিলেন। তীছার সঙ্গে বহুসংখ্যক দাস দাসী, অদংখ্য 
ষেনা, অগণিত হম্ত্যশ্বরথ প্রভৃতি গমন করিল । বখাকালে মিথিলায় 
উপস্থিত হইলে, ধিথিলেম্বর নবান্ধবে প্রত্যুদ্গাঘন করিয়া, অশেষ 
নষাদরপূর্বক ভীছাদিশীকে আপন ভবনে লইয়া গেলেন । রা ও 
লক্ষণ পিতৃদর্শনে পরম প্রীত হইয়া, নতশিরে তদীয় চরণবন্দনা 
করিলেন । দশরথ প্রসারিতবাহ্ছযুগলঘ্ারা শ্রাণ তনয়দ্বয়কে গাঢ় 
আধলিজন করিয়া, অক্কত্রিষ স্মেছভরে বারতবার উহাদের মুখচুখন ও 
মন্তক আজ্রাণ করিতে লাগিলেন। পরে উহাদের কুশল জিজ্ঞালা 
করিয়া, স্বয়ং জুস্থচিত্র হছইলেন। 
অনন্তর রাজা জনক, দশরথের স্িত বিবিধ শিষ্টালাপ সমাপন- 
পূর্বক ট্ববাহিকনম্বন্ধ সংস্থাপন জন্য, স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করি- 
লেন। দশরথ হর্যাত্তিশয়ের সহিত তদীর প্রার্থনায় অন্থুযোদন করি- 
লেন । তদনুসারেনই্নই কালেং বিবাহের শুভদিন ও শুভ্ভলগ্ন 
শ্থিরীক্কত হুইল ॥- 
.সুজর্বজনকের এনখববেযর সীমা ছিলেন । তিনি পরঘসঘাক্োছে 
তনয়াদিগের পরিণয়োৎসৰ সমাপনমানসে পুর্ববা্ছেই বিবার মাৰ- 
' ভীয় আয়োজন করিয়া! রাখিয়ছিলেন ।. এক্ষণে মহথার্য মনি 'মান্ধিক্যে 
স্ুগলহ গরম সুন্দর এক সৃত।গৃছ স্সজীতুত করিলেন। ' জমে 
জালা, দিগহফেশ হইতে নিমক্িত রাজগণের লমাগষ হইতে লাখিল। 
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পরাধধিত ও শরণাগ ও স্বুসতিগণ লভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া, বহুমুপ্য 
উপজ্থায় প্রদান করিতে লাগিলেন । নিরূপিত দিবসে জনক ও 
তাহার অনুজ, সভ্যগণের অন্ুমতি লইয়া। কোঁলিকগীত্যন্থুলারে দশ- 
রথের পুত্রচতুষ্টয়কে পরিণয়জুচক বেশভূষায় বিতৃষিত চাঁরটী কম্যা, 
রত্ব সশ্প্রদান করিলেম। যেমন নীলাম্বরভলে ভারকারাঙ্গি সমুদিত 
হইলে অপ্পূর্ব শোভা হন্ন, কাঞ্চনছারে নীলকান্ত মণি গ্রথিত হইলে 
যেরূপ উভয়ের শ্রী ও সৌন্দর্ধযবৃদ্ধি হয়, তদ্রেণে লেইকালে অব্ভ- 
নব দম্পতীদিগের পরস্পর লশ্মিলনে, পরস্পরের একটী অলেধৃ'কক 
ফৌঁন্দর্ধ্য লক্ষি হইতে লাগিল। রাজা অন্ধ, হঞ্জী বধির গভৃতি 
দীন দরিদ্রুদিগকে অকাতরে অনংখ্য ধনদান করিতে লশিলেন। যে 
'ব্যক্তি যা! অভিলাষ করিয়! তথার উপস্থিত হইজে' লাগিল, তিন 
তৎক্ষণাৎ তাহার সেই অভিলাষ পরিপুর্ণ করিতেলাখিলেন । কেহ বা 
অপর্যাপ্ত অর্থলাভ করিয়া, কেছ ব! প্রার্থনাধিক ভুখিলাভ 'করিয়া, 
কেছ বা অভীপ্লি5 বস্ত্র ও আহারলামগ্রী লাভ স্বীরিয়া, হৃউচিত্তে 
মনের উল্লাসে নবীন দম্প হীদিগকে তুরি ভুরি ীর্ধ্বাগ করিয়। 
ত্ব ম্য-স্থানে গন করিল। চতুর্দিকে অনবরত নৃত্যগীত ও 
বাদ্যধ্বমি হইতে লাগিল । ক্ষণকাঁল মধ্যে মিথিললগী উৎলবপুর্শ 
হুইগ়া উঠিপ। নগরবাঁলী আবালবৃদ্ধবনিভ1 সকঙ্গেরই মুখে অযোঁগ 
ও আহ্ক্াদের ঠিহ্ু স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল । ফলত: 
রাজভনয়াদিগের পরিণয়োৎসব অতি সমৃদ্বিও পমারোছের সহিত 
সম্পন্ন হইয়াছিল । 

“ এইকপে পৌঁরজনেরা অভিনব জাযাতৃগণকে লইয়া, বিজ নিত্য 
হুক বুঙন উৎসবে কালক্ষেপ করিতে লাঙ্িলেন? ক্রেয়ে অস্টাহ 
গর্ভ হইল। দুরদেশাগত নিষদ্দ্রিভ'নৃপতিগণ ম্ব স্ব দেশে প্রস্থ 


২৮ রামের রাজ্যাতিযেক। 


করিলেম। দশরথ অধিক বিলম্ব কর! অবিধেয বিবেচনায় বৈবাছিক*. 
সমীপে স্বদেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জনকও তদীয় 
প্রস্তাবে কোন আপত্তি ভত্থাপন;না করিয়া, গরসম্নমনে তাহাদের 
তৎকালো'চিত গমনের সমস্ত আযনোজন করিয়া দিলেন। 

তদমস্তর দশরখ, টববাছিকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, পৃ 
পুত্রবধ্গণ লমতিব্যাছারে স্বদেশযাত্রা করিলেন। অগ্রে অগ্রে গড়ীর 
বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল । নৈন্যগণের কল কল রবে, রথচক্রের 
ঘর্ঘরশন্দে,মাতঙ্গের ও তুরঙ্গের চীৎকারে দশদিক ব্যাপ্ত হইল। এক্ষণে 
আর কিছুই শুনিতে পাওয়। যায় না। কেহ যে কাছাকে ডাকিয়া 
আলাপ করিবেন, এরূপ অবকাঁশ প্রায়ই রছিল ন1। ক্রেমে অশ্ব- 
ক্ষুরোশ্থিত ধূলিপটলে গগণত্ল সমাচ্ছম্ন হুঈলে, দিগ্ুখমণ্ডল যেন 
ভঙোময় আবরণে অবুষ্িত বোধ হইতে লানিল। এক্ষণে আর 
কোন পদার্থই নয়নগোচর হয় না। বেদিকে দৃষ্ডিনিক্ষেপ কর] যার 
সেইদিফই নিরবচ্ছিন্ন ধলিধূনরিত দৃউ হইতে লাগিল । বেনাগণের 
লদর্প পাদতিক্ষেপে ধরাতল যেন কম্পিভ হইতে লাগিল? ক্রেমে, 
লকলে মিথিলা নগর পশ্চাতে রাখিয়া, নানা দেশ, নানা নদী, 
মানা জনপদ 'অভিক্রেমপূর্ববক অযোধ্যা তিমুখে গমন করিতে 
লানালেন। 

"এ দিকে, হরচাপতঙ্ববার্তাশ্রবণে রোষরনে কল্সুধিত হইয়া স্তগ- 
বান ভূগুনন্দন, রামের অযোধ্যাধমনপথ আবরোধপূর্ববক, মনে যনে 
কছিতে লাগিলেন, আছো ! ছুরাতআ! ক্িয়শিওর কি প্রশল কিতা! 
বিমি ভ্রিভুবনের অধীশ্বর, আমি বাঁছার ত্রিয়িশিষ্য, লেই জিপুর- 
বিজদী দেবদেব যহাদেবের খরাদন স্পর্দ করিতেও তুসগুযুজ রহ 
লাছমী ছয় না/ কিনতু কি আশ্চর্য্য! ছুয়াশর় দশরথকুমার কোক 
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ভগ্ম করিল। ছুর্কিণীত দশরথভনয়ের কি দুঃসাছস ! যাহার ভুজবল- 
প্রভাবে রণপপ্ডিত ক্ষত্রিয়ণণ ক্ৃতাস্তের করালকবলে নিপতিত হই. 
গাছে, এবং যুদ্ধকথা একবারে তিরোছিত হওয়াতে ধরিত্রী অপুর্ব 
শান্তিস্থখ লাভ করিতেছে, সেই ব্যক্তি ত্রিপুরাস্তকারীর পশ্রিয়শিষ্য 
হুইয় যে, গুকর ঈদৃশ আনব অবমাননা অবলোকন করিয়া, 
কাপুকষের ন্যায় উদাসীনবৃত্বি অবলম্বন করিয়া থাকিবে, ইহা কখনই 
সম্ভব নছে। আমি যেমুঙ্ুর্তেই হুরশরাননভঙ্গবার্তা শ্রবণ করিয়াছি 
সেই মুহুর্তেই আমার হৃদয়ে ক্রোধাশ্ট্রি পুনকদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
এক্ষণে ছুর্ত্ত রামকে সন্ভুচিভ শাস্তি প্রদান করিয়া. ক্রোধানল নির্বাণ. 
করিব। 

এইরূপ স্থির করিয্লা, ভূগুনন্দন রোষভরে সকুঠার ভুজদও বারং- 
বার কম্পিত করিয়া, গর্বর্বভবচনে উচ্চৈঃম্বরে সৈনিকগনকে কছ্ছিতে 
লাগিলেন, অরে টৈনিকগ্রণ ! তোদের রাজার পুত্র রাষকে সংবাছ 
দে, যে ব্যক্তি এক বিংশতি বার ভূমণ্ডলস্থ সমন্ত ক্ষত্রিয়ের শোশিভ- 
তআোতে পিতৃলোকের তর্পপ্রিয়া সমাপন করিয়া এক্রাধাশ্মি নির্বাণ 
করিয়াছে ; যাহার খরধার কুঠার তুজসহঅপম্পন্+বসর্জুনের কধির- 
পানে পরিতৃপ্ত হুইয়াছিলঃ অদ্য সেই পরশুরামের করাল কুঠার হুরৃতি 
রামের শোণিতপানে লোলুপ হুইয়াছে। অতঞব কোথায় সেই 
নরাধম, শীতে আযাকে দেখাইয়! দে। র 

সাগরের ন্যায় গম্ভীর্রুকতি, যতিমান্‌ রামচন্, দুর ছইতে ভূঙ-. 
মন্দমকে রোধান্ধচিত্ত দেখিয়া, কিছুমাত্র বিকলচিত্ব হইলেন ন19. 
বরং সহর্মে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ধিনি লমরক্ষে৩্রে ুর্দা 
হৈহরপকিকে সংহার করিয়া জয়ী লাভ .করিরাছেন, যাছার মিকট 
অজ্ঞ €ননানীও লম্মুখনংগ্রামে পরাভূত হুয়াছিলেন, অন্য. 


৩ রাষের হাজ]াভিষেক। 


নৌভাগাকমে সেই অসামান্য প্রভাপশালী ব্রিভুব্মবিজরী ভগবান্‌ 
ভূঙমন্দনকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইলাম। ব্আহা! কিমুণি-বীর- 
ত্রভাচারী প্রশান্তগন্ভীর কলেবর ! দেখিলেই বোধ ছয়, যেন ইমি 
লাক্ষাৎ জেজোরাশি, মুর্তভিমান তপঃগ্রভাব, এবং প্রচণ্ড বীররসের 
আশ্রয় হঙ্থার মস্তকে আপিঙ্গল জটাজাল, পৃষ্ঠদেশে তৃণীর, বাঁষ- 
হন্যে ধনু, দক্ষিণকরে কুঠর, প্রকোষ্ঠে রৌদ্রাক্ষবলয়, ক্ষন্কাদেখে 
এণচর্্ম, বক্ষঃস্থলে অক্ষহৃত্র, গলদেশে বজ্ঞোপবীন্ভ, এবং কটিদেখে 
বক্কলবানণ। বস্তুতঃ এরুপ সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর আকৃতি ত কখন 
ময়নগোচর ছয় নাই ॥ ধাছা! হউক, ইনি যখন ত্রান্মণন্যভা বনস্ুলভ 
বোষ পরবশ হইয়া, আষাকে অন্বেনণ করিতেছেন, তখন আর ঘধিক 
বিলম্ব না করিনা জ্ববংই হার নিকট গধন করা"বাউক। এইরূপ 
বিবেচনা করিয়া, তিনি সসম্ত্রমে রথ হইতে অবতীর্ণ হঈলেন এবং 
জামদগ্নালযীপে উপস্থিত হইয়া নতশিরে তাহাকে আভিবাদন 
করিলেন। 

সৃষডনন্দন, পপ্রিয়দর্শন রামচজ্দ্রক অবলোকন করিয়া, ল্মি সুখে 
স-জকক্ে কছিলেন, পুর্বে ইনার যেরূপ গুণানগুবাদের কথা শুনিয়।- 
ছিলাম, ইহার আকার প্রকারও সেইরূপ দেশিতেছি। ম্বরীর যেমন 
সামর্থ লারমর়, তেমনি রমনীয়। কিন্তু এই ছুউক্ৃত অবমাননা স্ব্বৃতি- 
পৃথারূঢ হইলে, আমার অস্তঃকরণে অনিবার্ষ/ ক্লোধানল উদ ও হয়। 
কিছুতেই চিত্তের কর্ধ্য থাকে না। যাহা হউক, অদ্য ছুরাত্মার 
শেরধ্যনীগা আগক্ষে অবলোকন ফর! যাইবে । ..) 

নে যনে এইকপ বিবেচনা করিয়া, ভূঙমন্দন মোম) 
রাকে আহ্ানপুর্বক কহিলেন, রে ক্ষতেরশিশে!! , টগর 
সব্নশিন্ড হুয়া, কিরুপে কেশনীর কেশা ক্ষণে উদ্যক র্‌ 
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যে চক্দ্রশেখরের শুরস়ন আকর্ষণ করিতে সুরাস্থুরমধ্যে কেই সাঁহলী' 
হয় না, তুই সামান্য ক্ষত্রিয় শি হইয়া দেই হরধনু ভগ্ন করিল! 
অতএব তোর এ অপরাধ কখনই উপেক্ষণীয় নছে। এক্ষণে তই 
আমার ক্ষত্রিয়কুলসংগারকারী কোঁপানলে অচিরে পতঙ্গবৃত্তি প্রাপ্ত 
হছবে |! যদি সামর্থ্য থাকে, প্রতিবিধানের চেই!.কর। 

পরগুরাষ়ের ঈদৃশ দর্পোন্ধত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম প্রাশাস্ত- 
গভীরম্বরে বিনয় করিয়! কহিলেন,ভগবন্‌ ! আমি আর্ধ্য বিশ্বাছিত্রের 
মিদেশানুবর্তী হই, রাঁজর্ধি জনকের প্রতিজ্ঞাপাশচ্ছেদনষানসে 
টৈদেছীর পরিণয়পরিপন্থি ছরকার্মক ভগ করিয়াছি। ত্রিপুরাস্ত- 
কারীর ব1 কার্বীরধ্যজেতার অবমানন1 করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। 
“অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা! ককন। 

জামদগ্য, রামমুখনিঃৃত্ত পৌরুষগার্ত না শ্রবণে উচ্চৈঃ- 
স্বরে হাস্য করিয়া কছিলেন, ওরে রণভীর ! ব্যক্তি বারংবার 
ধরিত্রীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াও তৃপ্তিলাভ করে নাই, অদ্য যে তাহার 
কোপশাস্তি হইবে, কখনই সম্ভব নছে। তুই বত বীরমদে প্রযত 
হইয়া অপথে পদার্পণ করিয্লাছিস্‌ তখন তোকে? অবশ্যই উহ্থার 

প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। অদ্য আমি এ পাল ভোর 

শিরচ্ছেদদন ককিব। 

যেমন নির্ব্বাত স্থির জলাশয়ে শিলাখণ্ড ক্ষ হইলে উহার 
জল চঞ্চল হইয়া উঠে,ছদ্রপ পরশুরাষের এবডুত জ্আত্মশ্লীামিভ্রিত 
পরুষব!ক্যে রাষের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল? জিনি ভূৃগুনন্্নকে 
সম্বোধন:ক€র1 কছিলেন, ভার্গব ! বারংবার আপমার এরূপ বাগ 
বিভীষিকার আষার চিত্ত অভিমাজ্জ ব্যবিভ হুইনেছে। আপনি 
রেষবর্পনখুতে ব্রাহ্মণ, জাতিতে পুজ্য। আমি দ্িতীয়বর্ণজাত 
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ক্ষররেয়। আপনার লহিত,বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া মানৃশ ব্যক্তির কর্তব্য 
নে । অভএব আপনি আমার প্রতি প্রসম্ম ছউম । 

ভূগুমন্দন, রাঘেরবাফ্যশেষ হইতে না হইতেই, অধিকতর রোষ- 
প্রকাশপুর্ধবক, কম্পিতকলেবর হুইয়া কছিলেন, ওরে ঘুঢ়! আমি 
কি কেবল জাতিতেই পুজ্য, আর কিছুতেই নহি। আঃ পাপ! জীর্ণ 
হরধন্ধু ভাঙ্গিয়া তোর এরূপ বিসদৃশ অহঙ্কার বর্ধিত হুইয়াছে। রে 
মুটু। সম্মুখে.কালের করালকবল দেখিয়াও কি দেখিতেছিন. না । 
এই মুহুর্তেই ভোর দর্প খর্ব করিতেছি $ তুই অন্তর গ্রহণ কর। অথবা 
তন্তগ্রহণের আবশ্যকতা নাই । তোর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে 
লোকে আমার অপযখ ঘোষণা! করিবে । আমি প্রতিজ্ঞ করিভেছি, 
তুই যদি আমার এই ধনুকে মোঁবির্ফৌজন] করিতে পারিস, তাহা 
হইলে আফি ত্বতক্কভ যাবতীয় অপরাধ মার্জনা করিব । নতুবা জামার 
এই কুঠার স্বায়া তোর গলদেশ ঘিধাক্কত ছইবে। 

পরশুয়ামের ঈদৃশ শ্রুবণকটু বচনবিন্যাস"শ্রুবণে, রঘুকুলপ্িলক 
রামচন্দ্র, পাদদলিত ভুঙজজের ন্যায়, ভিরদ্কু ত য় ন্যার, প্রখর 
রোধ প্রকাশপুর্ধ্বক অবলীলাক্রেমে বামকরে তার্গবৎথু গ্রহণ করিয়া, 
উহাতে গুণযোজনা করিলেন । অনন্তর অধিজ্যশরাননে শর লম্ধান 
করিয়া, ভার্গবের কীর্ভিমার্গ অবরোধ করিলেন । জাদদগ্্্ের যাব- 
সয় শর্ধ একবায়ে খর্ব হইল। চভুর্দিক হইতে সৈনিকগাণ রামজয়- 
শান্দে হর্বকোলাছপ করিতে লাশিল। জামদগ্্য নবপরাভবে যত" 
পরোনান্তি অবমানিভ হইয়া, লঙ্জাবনতস্তুখে তথা হইতে ধপ্রদ্থান 
করিলেন । ৯ / ৮ 

পূর্ষে ভার্গবনর্শমে, রাজা গশরখ অভিমাতর ভয়াল -কাখনুদ্ি 
হইয়া, অজশ্ব অর্বিলর্জদম ও ঘনে মনে কতই তর্ক নিষার্ খরিকে- 
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ছিলেন, এক্ষণে রীমজয়শব্ধ তাছার কর্ণকুছুরে প্রবিষ্ট হইলে. খমভঃ 
তিনি উচ্থা অলীক বলিয়া আশঙ্কা করিলেন । তগুপরে, সভূগুনন্দন 
রামচজ্দ্রের নিকট পরাজিত ছইয়াছেন, এই সংবাদ অবগত হ্হয়া, 
আঙ্নাদভবরে কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না? ক্ষণ- 
কাল কেবল স্তব্বপ্রায় হইয়! রছিলেন। ভদনস্তর ন্মিতমুখে বশিষ্ঠ- 
দেবকে জিজ্ঞাস] করিলেন, ভগবন্‌ ! আপতান্সেছ কি বিষম পদ্দার্থ। 
কোন প্রকার গুকতর খটন! উপস্থিত হইলে. সর্ধাশ্রেই যেন অমঙ্গ- 
লের আশস্কা হইয়। থাকে । পুর্বে, যখন আমি ভ্ৃগুনন্দনের আগ" 
মনবার্ড। শ্রবণ করিলাম, তৎকালে বোধ হইয়াছিল, যেন আমার 
প্রাণপক্ষী দেছপিঞ্জীর হইতে ভাড়য়া গেল। আমি যনে নে কতই 
ধে কুতর্ক করিতেছিলাম, তাছা বলিতে পারি না। একবার ভাবি- 
লাম, কেনই বা বৎস রামচন্দ্র হরধনু ভাঙ্গিলেন, আবার ভাবিলাঘ, 
যদি বিশ্বামিত্রের সি রামকে না পাঠাইভাম, ' ভাঁহা হইঙ্গে আর 
এরূপ বিপদ ঘটিত না। পুনরায় ভাবিলাম, বা' হার ত1 হুহয়াছে, 
এক্সণে আমি স্বয়ং শিয়া পরশুরামের চরণে ধরিয়া তাহাকে প্রসন্ন 
করি ঠ তখনই আবার মনে হুইল, ভার্গবের ক্রোধ কিছুতেই শাস্ত 
হইবে না । ভাঙার পর. ভাবিলাম,বদি বসের কোন্গ প্রকার অমঙ্গল 
ঘটে, ভাহা! হুছলে সেই দণ্তেই আত্মহত্যা করিয়া এ পাপদেছ বিস- 
জ্জন করিব; ভখনই অ'বার মনে এই উদয় হুইল, আত্মহত্যা ধর্ম্ম- 
শান্ত ঘিবিদ্ধ। অতএব এ বৃদ্ধবয়সে আত্মঘাতী ছইয় না জানি 
কোন্‌ ঘোর নিরয়ে গমন করিতে হইবে £ঃ কখন বা বিধান্ডাকে নির- 
ক নিম্দাবাদে ভিরক্কার করিতে লাগিলাম | কখন বা হইছ। ত্যকীর 
দক্কুডের ছুর্বিপাক ভাবিয়া ন্র্রেদলাগরে নিষগ্নু হইক্ষে. লাশিলাম ।- 
এইরূপ ক্তপ্রীকার কুতর্কই প্রতিমুহ্ূর্তে অন্তঃকরণকে বিলোড়িক 
€ 
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করিতে লাগিল । সুগবহ্‌ ! রাঁধ আমার অন্ধের অবলস্বনযন্তি। এই 
নিমিতক বুঝি জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া বসের প্রাণরক্ষা করিলেন । 
কিন্তু এখনও ভয় হইতেছে ॥ পাছে, ভূগুনল্দদ অসহ্য অপমানভরে 
জাঙ্ক্রোধ হুইয়া প্রত্যাবর্তন করেন, এবং পুনরায় অনি চেষ্টার 
গুরৃত্ত হন। 

বশিষ্ঠদেব গুনিয়। প্মিতমুখে কছিলেন। রাম্‌! আপনার কোন 
চিন্তা! নাই । দেখুন, যে জামদগ্মা দশাননবিজরী হৈহয়পতিকে বিনাশ 
করিয়া, তুবনমধ্যে অদ্বিতীয় বীরপুকষ বলিয়া অভিছিত হুইয়াছেন, 
ধাহার নামমাত্র কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে মহা মহা বীরপুকষদিগেরও 
হ্বংকষ্প উপস্থিত হয়, বাছার অগ্রতিহত প্রতাপ এপর্য্যস্ত কেছই 
ব্যাহত করিতে সাহুলী হয় নাই, অদ্য দেই ভার্গব রামচক্দ্রের নিকট 
পয়াভূঙ্ড ছুইয়াছেন। অভঞএব ব্রিতুবনে রামের ন্যায় অসাষান্যপর়া- 
ক্রঃশালী আর দ্বিতীয় দু হইতেছে না। রাষের পরাক্রেম আনা 
ক্রেমণীয়। কল্মিন কালে ফোন বীরপুকষ বংসের ছায়া স্পর্শ 
করিতেও লধর্থ হইবে না। এক্ষণে আপনি অকারণ উদ্বেগ পরিভ্যাগ 
ককন। 

তঙনস্তর বশিষ্ঠদেব সম্মুখে দৃষ্তি নিক্ষেপ করিয়। হাউচিতে কছি- 
লেন, এই যে বৎস রামচজ্জ অপূর্ব বিজয়ী ধারণ করিয়া, এদিকে 
আগমন করিতেছেন । আহা ! বলের শরীর কি মাহাত্ম সারষয় । 
এরূপ অমানুষ কর্ণসম্পাদদ করিয়াছেন, তথাপি হর্কার সুখে 
আত্মর্শোৌরবনতূহ গর্ব ণহ কিছুঘা লক্ষিত হইতেছে না! আমি কত 
শা রাজপুত্র দেখিয়াছি, কিন্তু রাষের ন্যায় অলামান্যশাস্ত গ্রস্ক ভি, 
অন্ুপম-উদারচিত, লোকফোত্তরবিদগী, অলে?কিক পরাক্র্শালী 
তুষণুলে আর ছুইটী দেখি লাই । রাম অপ্রান্কত গুপঞরাষের সঙ্গতি, 
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অপ্রষেয় সাঘর্থযসুদয়ের একাধার,এবং জগতের মুর্তিমান পুণ্যরাশি 
চলত একাফারে যাবতীয় গুণের অবস্থান, রাম ভিন্ন পাত্রান্তরে.দৃষ্ট 
হয়না। 

বশিষ্ঠফেবের বাক্যশেষ না ছঈতে হইতেই, রাম তথায় উপস্থিত 
হইয়া গুগাট়ভক্তিসছকারে অগ্রে যহুর্ধিচরণাস্ুজে,ভদনস্তর পিতৃচরণে 
অভিবাদন করিয়া, নতশিরে ভতৎপার্থে উপবিষ্ট হইলেন । যেমন 
অপহৃত প্রিয়পদার্ধের পুনঃপ্রাণ্ডি হইলে, ষনোষধ্যে অপরিসীম 
আননের উদয় ছয়, তদ্র্প রাষদর্শনে,দশরথের অন্তঃকরণে অনির্ব্চ- 
নীর সুখের সঞ্চার হইল । তিনি আহন্বোদভয়ে গ্রাণপ্রতিম তনয়কে 
প্রদারি হবানুযুগলদ্বার বারংবার গাঢ় ক্মালঙ্গন করিয়,তদীয় মস্তকো- 
“পরি অজত্র আনন্দাশ্রু বিসজ্দ্রন করিতে লাগিলেন । তৎপরে ম্মেছ- 
সম্বলিভ মধুরবচনে তাহার কুখল জ্িজ্ঞানা করিয়! সমভিব্যা্থারী 
যাবতীয় অ্ুচরবর্গকে, ত্বরিতগমনে অযোধ্যা যাইতে জাদেশ 
করিলেন। 

রাজার আজ্ঞানুলারে টনন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ রা জয়গভাকা! 
উড্ডয়নপৃর্ববক, মছোল্লাসে অবোধ্যাতিমুখে গমন করিতে লাখিল । 
তাহাদের সাহ্ক্কার পাদগ্ঁক্ষেপে, ধরাতল যেন ..রসাঙলে যাইবার 
উপক্রম করিল । এই ভাবে কিয়দর গমন করিলে, ক্রমে দুর হুঈতে 
অযোধ্যা্গগর অপ্প অণ্প দৃষট হইতে লাগিল। অনভিবিলঘ্বে সকলে 
আবোধ্যার আবিরা পৌছিলেন। ক্রমে রখসমূহ, প্রাস্তরতভাগ অভি” 
ক্রম করিয়া, পুরত্বারে উপনীত হইল, । তথা হইতে ক্রমে ক্রেমে নগর- 
মধ্যবর্তী রাজপথে প্রবেশ করিল ॥ বন্দিগণ উঁচৈঃত্বরে রাজ গুণ- 
গরিষা কীর্তবনপু্ববক স্তিগাঠ, করিতে লাগিল ।- রামচজ জনু ক 
প্ণের নৃছিত নবরধূগ বিগ্রহ করিয়া নথরে গ্রত্যাবর্তন করিতেছেন, 
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খুঁনিয়া যাবতীয় নগরবাসী ম্ব স্ব আরব্ধ কার্ধ্য পরিত্যাগপূর্বক, রাজ- 
পথে আলিয়! দণ্ডায়মান হুইল ) এবং অনিমিষনয়নে বধৃগণের সছিত 
রাজকুযারদিগের মনোহরমুর্ভ অবলোকন করিতে লাগিল ।.রাজ- 
পুঁজেরা দেখিতে দেখিতে ত্াছাদের নেত্রপপের অতীত হুইলেন। 
কতলোকে কত কথাই কছিতে লাগিল $ কেহ কছিল,আমাদের বৃদ্ধ 
রাজ কত পুণ্যই করিয়াছিলেন ষে, শেষদশায় এরূপ সর্বগুণসম্পন্ন 
চারিটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। আহা! ইছাদিগকে দেখিলে চক্ষু 
জুড়ায়। যেমন কর্ণায়ত চক্ষু, তেমনি বিপুল 'নানিকা, যেমন মনোছর 
সুখী, তেমনি নুন্দর অঙ্গলেষ্ঠৰ। অপর কেহ কহিল, রাজপুয্রেরা 
যেরূপ সর্ধাঙ্গ সুন্দর বধৃগুলিও তদনুরূপ হুইয়াছে। অন্য কেহ কছিল, 
আমাদের বৃদ্ধ রাজার জ্যেষ্ঠতনয় রামচন্দ্র .ফমন সুশীল তেমনি বিনয়ী 
ও মিষ্টাভাবী ঃ আমি তীছকে নমক্কার করিলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ 
ঈষন্নমিভমস্তকে উন! গ্রত্যর্পণ করিয়া, চিরপরচিতের ন্যায় স্মিতমুখে 
সাদরসম্তাষণে আমাকে নিকটে ভাকিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । 
আহা! রামচক্দ্রের কি মধুর বাক্যবিন্যাস, শুনিলে কর্ণ ভুড়ার। 
'আয়াদের রাজ! বৃদ্ধ হইপ্লাছ্েন, উনি কিছু আর অধিক দিন রাক্ত্ 
করিতে পারিবেন না । কিছুদিন পরেছ রামচন্দ্র আমাদের রাজা 
হুইবেন। পুর্বে কখন কখন আমর! চিন্তা করিতাম, বৃদ্ধ রাজার পরে 
যিনি রাজ্যত্কার গ্রহণ করিবেন, তীঞার শাসনে ছর ত, আমাদিগকে 
কতই উৎপীড়ন ও কতই উৎপাত সহ্য করিতে হইবে । কিনতু আজি 
জামাদের সে আশঙ্কা দুর ছইল। ক্জামরা. রামরাতজ্য আরও সুগ্গে 
কালযাপন করিত পারিৰ । 

- ক্রমে রখসমূহ রাজভবনের ভ্বারদেশে. উপনীত হ্ইন। ঘ্বারের 
উভরপার্থে বারিপুর্ণ হেমকুত্ত, ভংনখীপে অতিনৰ শাখাপল্পব-এবং 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৩৭ 


তোরণের উপরিভাগে একাবলীহারের ন্যায় কল্যাণসুচক পুজ্পমাল', 
উছার মধ্যে মধ্যে বিচিত্র কুস্ুমস্তবক দোলার়মান রহিয়াছে ॥ রাজ" 
কুমারের! পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে, পৌরজনেরা আনম্ন্ুচক মঙ্গল- 
ধ্বনি করিতে লাগিল। তদনস্তর অন্তঃপুর্বানী পুরদ্ধীবর্গ গ্রে 
জলধার1,. তগপরে লাজবর্ষণ প্রভৃতি তৎকালোচটিত মঙ্গলাচরণ করিতে 
করিতে রাজপুত্র ও বধুদিগকে অন্তপুরমধ্যে লইয়া গেলেন । রাম, 
ভরত, লক্মঘণ ও শক্রয়ন, চারি ভ্রান্ত একে একে সর্বজেষ্ঠযা কোঁশলা 
মাতাকে, তদনম্তর মধায টককেয়ীকে, তৎপরে কমিষ্ঠা সুমিত্রা জন- 
নীকে অভিবাদন করিলেন । তীছারাঁও “আয়ুক্ান হও” বলিয়া পুক্র- 
দিনকে আশীর্বাদ করিয়া, বধ্মুখীবলোকনে উদ্যত্ত হইলেন । পুক্র- 
'বধূদিগের লোকাতীত রূপমাধুরী দর্শনে রামজননীদিগের চিত্ত আনন্দে 
উদ্বেল হইয়া উঠিল । ভখন রাজ্ৰীরা আফ্কনাদভরে “'এস মা এন” 
বলিয়া প্রণভ বধুপিগকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং স্মেছবিকলিত সম্পৃছ- 
লোচনে বারংবার উছাদের মুখচুণ্ধন করিতে লাগিলেন। তীছারা 
বধ্দিগের চন্ত্রানন বত নিরীক্ষণ করিতে লাশিঞ্জেনঃ ভভই যেন 
তীছাদের দর্শনপিপানা বলবতী ছইতে লাগিল । +একবার দেখেন, 
আর বার দেখিতে ইচ্ছা ছয় । পুনরায় দেখেন, খালি লোচনের 
তৃপ্তি জন্মায় না। এইরূপে প্রতিদর্শনেই যেন, বধদিগের সৌনদর্ধ্য- 
রাশি নুতন নুতন মুর্তি ধারণ করিয়া. রামজননীদিগ্ের হৃদয়ে অপূর্ব- 
সুখ প্রদান করিতে লাগিল । আছা 1 তৎকালে মহিষীদিগের  অস্তঃ- 
করণে কি একপ্রকার ব্নির্বচনীয় ভাবেরই উদয় হইয়াছিল! অনস্তর 
সকলে, মহ্থাহর্ষে আশীঃপুষ্পাদি হুস্ভে করিয়া, “পত্তিব্রত্তা হইয়া বীর. 
শ্রনবিনী হও,” এই বলিয়া বধুদিগাফে আশীর্বাদ করিলেন । 

'ক্রমে ক্রমে কেঠলিকরীত্যনুদারৈ শুভ পরিণয়ের পর যে যে 


৩৮ রামের রাজ্যাভিষেক । 


মানত লিক ক্রিযাকলাপ করিতে ছয়, তত্তাবতই স্ুসম্পন্ন হইল । অনস্তঃ. 
পুরললমাগণ অভিনব বধ্দিগীকে লইয়া, নিত্য নিত্য নুত্তন নুতন 
উৎসবে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ভাহাতে বধুগণ পিতৃষাতৃ- 
বিয়োগনিবন্ধন দুঃখভার বড় অন্গুভব করিতে পারিলেন না। কঞএক 
দিবস ক্রশ্ান্থয়ে নগরমধ্োে মহোৎসব হইতে লাগিল। কি প্রাতে, 
কি মধ্যাঙ্ছে কি সায়াঙ্কে সকল সময়েই সকল স্থানে নৃচ্যগীত বাদ্য 
আআরস্ত হইল। নগারনাসী ভাব লোকেই আনন্দনুচক বস্ত্রালঙ্কার 
পরিধান করিয়া ম্ার্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। দশরথও ভ্বউচিত্তে 
দীন, দয়িদ্রে অনাথগণকে অজ ধনদান করিতে লাগিলেন ।+ যে 
যাস ইচ্ছা করিল. তৎক্ষণাৎ ভাছার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিলেন। 

তদসন্তুর পরিণয়োৎমব সমাপ্ত হইলে, ভিন্নদেশীয় স্মুছাঘর্গ জ্য স্থ 
গৃছ্ছে গ্রতিশঈষন করিলেন । পোরজন, ভূত্যবর্গ ও প্রলালোক মিজ 
দিজ নিয়মিত কর্মে ব্যাপৃত হইল। রাজা ্শরথও পরজাণালসবার্ধে 
তৎপর হইলেন। রাজকুমারের] নববধূদিগের নছিত নিত্য নিভ্য নব 
মব উত্সবে কালক্ষেপ করিতে লাশিলেন। ক্ণ্পকাল্ের মধ্যেই 
অভিনব দম্পভীদিগের হদরে অক্ুত্রিম গ্রণয়সঞ্চার হইতে লাগি । 
পরক্ষপরের প্রতি পরজ্গরের যন মমাকৃউ হইল । বধূগণ, ছায়ার স্কায় 
ব্বব্বপতির অন্ুগামিনী এবং বিশ্বস্ত সখীর সায় ছিতৈযিণী হুই- 
লেগ। কলতঃ অন্ুরূপলমাগমে যেরূপ অপরিসীম সুখেক্ উদয় হয়, 
উহাদের জদ্ধেপই হইল । রাজপুতভ্রেরাও ভীহাদের ভুখে সখী ও 
চে ছঃখী হইয়া, বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদে দিনযাষিনী আঅভিবাহন 
করিছে ল্টগলেন। 


চতুথ পরিচ্ছেদ। 


এইরপে কিছুকাল'গত ছইলে, এক দিবস রাজা দশরথ ষনে 
মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি বুদ্ধ ছইয়াছি, আর কতকালছ বা 
বাচিব। শরীর ক্ষীণ, গ্রন্থি শিথিল, মাংস লোল. ইন্দ্রিয় সকল 
' মিস্ভেজ ও যস্তকের কেশ শুভ্রবর্ণ হতয়াছে। পৃর্ধ্বে কড পরিশ্রম 
করিয়াছি, কিছুতেই কট বোধ হয় নাই । এক্ষণে: লামান্য শ্রেমেই 
শরীর পরিক্লান্ত হয়, সাষান্তা চিন্তায় চিত্তাবসাদ উপস্থিত ছয়। শরীরের 
সঙ্গে সঙ্গে যনোরৃত্তি কলও বিকল ও নিস্তেজ ছইয়! পড়িতেছে। 
কোন গুরুর বিষয়ের আন্দোলনে আর অধিক জ্রারৃত্ি জন্মে না। 
সর্বদাই চিত্ববিএেম উপস্থিত ছয় । এই এক বিষয়ে চিন্তা করিতেছি, 
অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়াস্তরের ভাবন] আপিয়া উদয় হয় । 
ফোন প্রকার শ্রমলাধ্য কার্ধেয আমায় আর উৎসাহ ছয় না। এগ্ষণে 
কেবল নিকপদ্রবে নিশ্চিন্তঘনে কালযাপন করিব; সর্বক্ষণ এহযান্্ 
অভিলাষ জন্মে। জরা আমার দেহ আক্রমণ করিয়। আমাকে তৎসহচ্ী 
নিদ্রা, তত্দ্ৰা, আলমা প্রভৃতির দাস করিয়াছে। এ লহয়ে আমি 
যখন জ্বীয় দেছভারব্ছনে অক্ষম, তখন রব রাজাযভারই বাকি 
প্রকারে বহন করিতে দমর্থ হইব? রাজ্যশালম বছু-আয়ালপাধ্য ও 
সামর্থনাপেক্ষ। আহি বে অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, ইহাতে প্রকৃত, 


৪৬. . ূ রাষের রাজ্যাভিষেক। 


রূপে রাজ্যপালম করা ছু্ষর। অতএব এরূপ অবস্থায়, আমা! ছইতে 
প্রজাপুঞ্জের সর্ধ্বাঙ্গীন মঙ্গলসম্ভাবন! কিরূপে সম্ভবে? বস্ততঃ এক্ষণে 
শরীরের অবস্থা যেরূপ, ভাঙাতে আর আমার বিষয়যৃগভৃষিকায় জ্রাস্ত 
হইয়া, কালক্ষেপ করা বিধেয় নছে। আর যদি অস্তিমকাল পধাস্তই 
এরূপ সাংসারিক ব্যাপারে লিগ থাকিয়া আপাভরম্য পরিণাঁমবিরস 
পার্থিবসুখে সযয়ক্ষেপ করি, তবে, আমার পরকালের দশ! কি 
হইবে ? ইহলোকে ধর্মসঞ্চয় করিতে না পরিলে পরলোকে পরি” 
ত্রাণের উপায়ান্তর নাই। অতএব এক্ষণে জ্যে্ঠতনয় গুণাকর রামচজ্দের 
উপর রাজ্যভাঁর সমর্পণ করিয়া, শেবদশায় পারত্রিক মঙ্গলচিস্তা করাই 
কর্তব্য । ূ 

মনে মমে এইরূপ রুতসংকপ্প হইয়া, রাজা দখশরথ, অভিল যি 
বিষয়ের অম্ুচিত কর্তব্যনির্ধারণের নিষিত্ব মান্ত্রভবনে প্রবেশ করি- 
লেন, এবং সমীপস্থ পরিচারকত্বারা বশিষ্ঠদেবকে তথায় উপস্থিত 
হইবার নিমিগ্ত আহ্বান করিয়া! পাঠাইলেন । বশিষ্ঠদেব তথায় উপ- 
স্থিত হই! আমনপরিগ্রহছ করিলে, রাজ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিয়া, কহিলেন, স্গাবন..! রঘুবংশীয়েরা! শেষাবস্থায় গৃহুস্থাশ্রাম 'পরি- 
ত্যাগপূর্বক, মুনিরৃদ্ধি অবলম্বন করিয়া! থাকেন এৰং ঈশ্বরচিস্তায় 
জীবনের শেযতাগ গতিবাহছুন করেন । এক্ষণে আমার মাদন) সেই 
কুলক্রেঘণগন্ত গুশংসনীয় রীতির অনুসরণে জীবন-স্ষেপ করি। 
আহি বৃদ্ধ হুইয়াছি। আমার আর রাজ গার্ধ্যপর্যালোচনার হইচ্ছা 
নাক । এ আবস্ছায় আমার কের পরকালের চিন্তা রাই শ্রের। 
ভখবঘ,! 'আমি লংসারাশ্রমের যাবন্ীর় সুখ অনুভব করিলাম ॥ 
আহার সকল বানাই পরিপূর্ণ হইয়াছে । অন্তএব আর, চর্িতিবপ- 
বৎ বৃথা! বিধয়ক্োগে কালক্ষেপ কর উচিত ময়। এক্গে সামি 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৪১ 


চিরসেবিভ1 রাজ্যলক্ষমী জ্যোষ্ঠ্যপুক্জ রামক্দ্রকে সমর্পণ করিয়? 
নিশ্চিন্ত চিত্তে ঈর্বরচিস্তায় মনোনিবেশ করিব । রাজ্যশাসন করিতে 
হইলে যে যে উৎকৃষ্ট গুণ থাকা আবশ্যক, রামে ভৎসমুদয়ই দুষ্ট হয়। 
রাম সকল শানে পারদর্শী, সকল বিদ্যায় বিশারদ ॥ বিশেষতঃ 
রাজনীতিতে অদ্ভুত নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন। কি পণ্ডিতমণ্ডলী, 
কি মঞ্ত্রিবর্গ, কি প্রজালোক, সকলেই রামচক্দ্রের অশেষ প্রশংসা 
করিয়! থাকেন। পর্বধদ] বর্ধস্থানে রামের সুখ্যাতি শুনিতে পাওর। 
যায়। আমার বোধ “হইতেছে, রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক, 
কাহারও অশ্রীতিকর বা অনস্তোষের কারণ হইবে না। তথাপি 
কল্য প্রাতে রাজনভায় এ বিষয়ের প্রস্তাব ভখধাপন করিয়া, গ্রজা- 
“লোকের মতামত" জিজ্ঞানা কর! যাইবে । এক্ষাণে আপনার (ক 
আদেশ হয়, জানিলে চরিভার্থ হইব। | 
বশিষ্কদেব রাজার কথা বণ করিয়া, পরমপরিস্প্ত হইয়া, অশেষ 
সধুবাদ প্রগানপূর্ববক কছিলেন, মহারাজ! উতষ' সঙ্কপ্প করিয়া- 
ছেন। আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইচ্ছা তদনুরূপ কার্ধ্যই 
বটে। রযুবংদীয় নৃপভিগণ অপত্য নির্ষ্ষিশেষে গ্রুজাপালন করিয়া 
পরিশ্রাস্ত হইলে, চরমে রাজ্যসম্পত্তি পুভ্রহন্তে নঙ্ধগণ করিয়া বান- 
পরন্থাশ্রমে প্রবেশ করেন । আপনারও নেই সময় উপস্থিত । অভএব 
আপনি যে রামচক্দ্রকে যোঁবরাজ্যে অভিষিত্ত করিতে অভিলাষ 
করিয়াছেন, ইহা অভি গাশংসনীয় | বিশেষতঃ কুমার রামচন্দ্রের 
অভিষেক সকলেরই প্রীর্থনীয় । রাম রাজা হুইবেন শুনিয়া! কেহই 
কষ্ট বাঁ অসন্তুষ্ট হইবেন লা। মহারাঞ্জ ! আমর? ইতিপূর্বে ভাবিয়া- 
ছিলাম, এ বিষয়ে আপনাকে অনুরোধ করিব । যাহা হউক, মহারাজ 
যখন স্বয়ংই অভিলবিভ বিষয়ের অনুষ্ঠান উদ্যত হইয়াছেন, তখন 
ঙ 


রব 
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আর বিল কনা কোনস্গতেই কর্ভাব্য নয়। এ মধুর মধুমাঁস দর্বকার্ষ্ে 
শুতদ /বিগেষজং মালিক ও হীযোদকর কার্ধ্যানুঠাতনের প্রকৃত্ত বময়। 
এ লহয় লীভ গ্রীষ্মের সমতার । পথত্াট পড়রহিড. ও পরিস্কৃভ। 
কমলপরিমঙগবাহী মলয়মারুত মীরে ধীরে প্রবাছিত 1 আকাখঘগুল 
€সঘরছিভ হইয়| নীলিষায় রঞ্জিত। তকঙত্ার নধ নর কিসলর 
উদ্া্ড। স্বচ্ছ সরেঠবর মকল: বিকশিত কমল, কুমুদ, কহ্লারাদি 
জঙজজকুন্ুষে দুশোৌভিত ॥ এ সময়ে গ্রক্কতি দেবী, যেন কুগ্তন পরি- 
চ্ছ? পরিধান করিয়া, আহলাদভরে হাস্য ' করিতেছেন । অভএব 
মঙথারাজ ! এমন রমণীয় বসন্তরালে গাষের অভিযেক*সঞ্পীদন 
করিয়া, আপনি অচিরে পৃর্ণঘনোরথ হউন। 
. বশিউত্দব এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, রাজা দশরথ জীতি. 
প্রফুল্পনয়নে কহিলেন, ভগবন্‌ ! আপনা যে অভিৰচি। শুভকার্ধ্য 
বত শীতে হম্পন্ন হয় তডই ভাল । কারণ শুতকর্থে পদে পদে বিপদ 
ও ব্যাড ঘটিবারলম্ভাবন!। সুতরাং আধার এক মুকুর্কালও 
এবিলত করিতে ইচ্ছা নাই। এক্ষণে কেবল প্রজালোক্ষের মনত 
জিজ্ঞাসা করিয়া, সত্বর শুভ্ধকার্ধ্য সম্পয় করা যাইবে । 
পরদিন, দশরথ গ্রাভ?কৃত্ধয সমাপন করিয়া, রাজলভার গমন 
কন্গিলেদ থকং ধর্ঘমানে আমীন হইয়া, সভাস্থ সমস্ত লোককে 
সম্বোধন 'করিয়! কহিলেন ১ হে সন্ভাসদগীগ ! এক্ষগে আমার জরা 
উপস্থিত । এ বসে আমার পরকালের উপায় চিন্তা করাই বিধেয়। 
এই হেতু আমিবযুবরাজ রামচন্দ্রুকে যৌররাক্স্যে অভিবিক্ত করিয়া, 
রাজকার্যয হইতে বসর গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিয়াছি ।. এবিবরে 
ডোদাদের মন়্ামত কি? দেখ, রাজা নর্বগ্রকাছে প্রজায়ত $ .সকন্গ 
বিয়েই প্রজাবর্গের মভামত গ্রহষ্পুর্্বক কার্য দির্ধারণ কছা রাজার 
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কর্তব্য ? প্রজার অমতে কোন কর্ম করা, রাজধর্থের একান্ত বহিভূত্তি। 
বিশেষভঃ রঘুবংশীয় কোন রাজা কল্মিন কালে গুজালোকের বি্বীগ- 
ভাঙন হন নাই। প্রজাই রাজার প্রধান সম্পন্ধি, প্রজাই যাজার 
প্রবল গক্তি, এবং গ্রাজাই রাজার সকল সুখের আস্পদ। প্রজার 
নুখেই রাজার সুখ, প্রজার ভুঃখেই রাজার ছুংখ, প্রজার ধঙ্গলেই 
রাজার মঙ্গল । কলতঃ শ্রজা ভিম রাজার আর খীত্যস্তর নাই। প্রজ্কাগণ 
অসুখী হইলে সে রাজার রাজ্য কিছুতেই রক্ষা পায় না। প্রজা! যেমম 
রাজার অফত্রিষ শ্েহেয় পাত্র । তদ্রেপ রাঁজাও, পরার প্রগাঢ় ভাক্তির 
ভাজন। রাজা যে পরিমাণে প্র্জাকে ভাল বাধেন, রাজার প্রতি 
প্রজারও সেই পরিমাণে অনুগ্লাগ জন্বিয়া থাকে। প্রজারঞ্জন যেষন 
প্রশস্ত রাজধর্ণ, র্লাজভক্তিও সেইরূপ প্রজার অবশ্য বর্ডধ্য কর্ম । 
বসন্ত পিভাপুজে যেরূপ সহ্বন্ধ, রাজাপ্রজাতেও অবিকল ভর্রীপ। 
অতএব প্রস্তাবিত বিষয় ভোমাদের অভিষজ কি গাঁ, জানিতে ইচ্ছা 
করি। এ্রবিবয়ে কুলগুক বশিষ্ঠদেব লগ্বতি প্রান করিয়াছেন) 
এক্ষণে তোষাঁদের অভিপ্রায় অবগত হইলেই বর্তখ্ব্য নিরূপণ করিব । 

দশরথ এইগূপ বলিয়া! বিরত হইলে, ভৎক্ষণাৎ ল্লে একধাকা 
হইয়া, আ্তরিক হর্ষ প্রদর্শন পূর্বক, তথ্াক্যে অনুমোদন ক্িলেন। 
তখন গশরথ বশিষ্ঠঙেবকৈ সর্থোধন করিয়া কছিলৈন, গগবন ! ধখন 
রায়াক্ষিষেক আপনার অভিমত, বিশেষভঃ প্রজাবশের অনুমোদিত 
হইয়াছে, তখন আর ভুপযোশী আনুষ্ঠীনের কর্তব্য বিষয়ে কিছুমাজ 
সন্দেছ লাই। এক্ষণে আগনি অভিখেকের দিন স্থির ককন। বাশিষ্ঠ- 
দেব কহিলেন, মহারাক । পরশ্বঃ অভি উত্তন দিন। পচগাটর এরূপ 
শুভ দিন পাওয়া দুর্ঘট ॥ অতএব এ দিনেই রামচজরংকে রাজকার্ষে? 
দীক্ষিত করিয়, মনোরখ পূর্ণ ধাকম। ৰ 
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ভদনস্তর, রাজা দশরথ প্রধান প্রধান কর্মচারীদিথকে নিকটে 
আহ্বান করিয়া কহিলেন, ভোমর! ভগবান বশিষ্ঠদেব যাহা! কছিলেন, 
গনিলে ? এক্ষণে আর কালহুরণের আবশ্যকতা নাই । অদ্যই অভি, 
যেকের যাবতীয় দ্রেব্যসস্তার আহরণ কর, এবং দেশদেশাস্তরের রাস্ব- 
গণকে এরূপ সুযোগ করিয়া নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাও, যেন অদ্যই নিম- 
স্্রণপত্র তীছাপিগ্নের হস্তগত ছয়! আমার অধিকারম্থ তাবৎ প্রদেশে 
এই ঘোষণ। করিয়া দেও, পরশ্বঃ যুবরাজ রামচন্ত্র রাজা হইবেন, 
গগামী কলুয ভাঙার আথিব্ী। দেখ, যেন রাজ্যমধ্যে কেহ অনি- 
মন্ত্রিত ব অনাহুভ না থাকে । অভি বত্বপুর্্বক নকল কার্ধ্য সমাধা 
করিবে। কোন বিষয়ের অনঙ্গতিনিবন্ধান যেন ক্ষোভ পাইতে ন] 
হয়। এইরূপ আজ্ঞ। প্রদান করিয়া তিনি হর্যোৎফুল্লহাদয়ে বিশ্রাম, 
ভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং সুযন্ত্রকে ডাকিয়া কছিলেন, রামকে 
ত্বরায় এখানে আনয়ন কর। - :- ০৮৮7 ৯১/ 

রাজার আজ্ঞানুমারে, সুমন্ত্র রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, 
অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, যুবরাজ ! মহারাজ 
আপনাকে আহ্বান করিভেছেন,ক আভা হ্যা. রাম পির আদেশ 
শ্রবণে অভিযপন্ব্যএচিত্ হইয়া, মন্ত্রের সহিভ" পিতার বিশ্রাম. 
ভবনে উপস্থিত হুইলেন। দশরথ প্রণভ পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন 
করিয়া,শ্রীতিগুসল্লনয়নে গদ গদ বচনে কছিলেন,বৎস ! তুমি আমার 
জ্যে্ঠ সন্ভান। এক্ষণে তুমি দুর্ব রাজ্যতার বহনে উপযুক্ত হুইয়াছ। 
অঞ্ধএব পরর্থঃ ভোমাকে যৌবরাজ্যে অভিবিক্ত করিব। অতঃপর 
তুমি প্ুজাপালনকার্য্যে দীক্ষিত হইয়া, পরমসুুখে রাজ্যভোগ কর। 
তুমি লবল শাঞ্স অধ্যয়ন করিয়াছ । সকল গুকাঁর বিদ্যাই ভোখধার 
স্বদয়দর্পণে নিরন্তর লমভাবে প্রত্তিকলিত হুইনেছে । বিশেষভঃ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৪৫ 


তুমি রাজনীতি উত্তমরূপে অবগত হুইয়াছ ) লোকাচারেও সম্পুর্ণ 
অভিজ্ঞভা লাঁভ করিয়াছ। অভএব তোমার প্রতি আর উপদেউব্য 
কিছুই দেখিতেছি না। তবে আমার এইমাত্র বক্তব্য, সর্বদা তুমি 
প্রজারগ্জনকার্ধ্যে তৎপর থাকিবে । যাতে প্রজালোকের অসস্তোষ 
বা বিরক্তির কারণ উপস্থিত হয়, এন কার্যে কর্দাপি হস্তক্ষেপ 
করিবে না। 
রাম পিতার আদেশবাক্য শিরোধার্ধয করিয়া, জননীদর্শনার্ঘ 
অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং মাভৃতবনের দ্বারদেশে উপনীত 
হই) দেখিলেন স্সেহ্ময়ী জননী সন্তানের মঙ্গলকামন। করিয়া,একাস্ত- 
দ্বিত্তে ভগবতীর আরাধনা করিতেছেন। তিনি গৃহাভ্যস্তরে প্রবিষ 
হইয়া ভক্তিভাবে মাতৃচরণে প্রণিপাভ করিলেন। যেমন স্ধাংশু- 
দর্শনে জলধির জল উদ্দেল হইয়া ভীরভুমি প্লাবিত করে, তদ্রপ 
প্রিয়পুত্রের বদনসুধাকরসন্নর্শনে, কৌশল্যার হৃদয়-কন্দর অপ্রষেয় 
আনন্দাতিশয়ে আধু্ত হুইল । তিনি বারংবার সতৃষ্ণনয়নে রামের 
চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিয়া, স্সে্ময় মধুরবাক্যে পিজ্ঞানা করিলেন, 
হাদয়দন্দন ! আজি পুরবালিগ্নণের মুখে যে কথা শ্রবণ করিলাম, 
তাহা কি সত্য ? মহারাজ নাকি ভোমাকে রাজপদ শ্রাদান করির়া,ম্বয়ং 
শাস্তিসুখলেবায় কালযাপন করিতে মানস করিয়াছেন ? রাম বিনয়- 
বচনে কহিলেন, মাত ! আপনি যাহা বলিলেন ভাহা যথার্থ বটে; 
অদ্য পিতৃদেব, আমাকে প্রজাপাঙলনকার্ধে; ব্রতী করিবার অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিয়াছেন ১ পর্বঃ যোঁবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন । 
রামজননী ভনয়মুখনিঃহ্যত অমৃভায়মান বচনপরষ্পরা শ্রবণে মনে 
মনে বিপুল হর্ধলাভ করিয়া কছিলেন, রাম! এভদিনের পর বুৰি 
কুলদেবতার! প্রসন্ন হইয়া, আমার চিরগুরঢ মনোরথ পূর্ণ করিলেন । 


৪৬ রাষের রাজ্যাভিষেক। 


একালের পর বুঝি গুকজনের আশীর্বাদ সফল হইল । জমি কি 
শুভক্ষণেই তোমাকে গর্ডে ধারণ করিয়াছিলাম ॥ তোমার গুণে জাজ- 
জননী হুইলাম। বৎস! তুষি রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিরা খন 
সিংহানে উপবেশন করিবে, আর সকলে ভোগাকে াজশন্দে 
সম্বোধন করিতে থাকিবে, তখন আমার যনে কি অপূর্ব ভুখের উদয় 
হইবে, বলিতে পারি না। এক্ষণে, রযুকুলদেবভাদিগের নিকট 
কারমনোবাক্যে প্রীর্ঘনা করি, তুমি মিরাপঙ্গে কুলক্রেমাগন্ত বিখাল- 
রাজ্য-লক্ষটী ন্ডোগ করিয়া, পবিত্র বংশের গেরব বৃদ্ধি কর। 
কোঁশল্যা এইরূপ বলিয়া! বিরত হুইন্ডেছেন, এমন সময়ে লক্ষণ 
রাঁমাতিযেকসংবাদ শ্রবণ করিয়া, হৃষউমনে তথায় আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন । রাষ ল্বন্বণকে দেখিয়া! সাদরদস্তাধণে কছিলেদ, আতঃ! 
পি্কার আদেশক্রমে, পযশ্বঃ আমি রাজ্্যভার শ্রহুণ করিব? তোমর! 
আমার জীবিভজ্যরূপ । মিযন্তর তোমাদের গদলালু্ঠান্হ “আমার জীব- 
নেন প্রধান কর্তব্য এবং ভোঘাদের ভুখসংসাধনই..আমার রাজ্যত্ভীর- 
গ্রহণের একযাত্র উদ্দেশ্য । হূর্ধহ রাজ্যভার বহন করা নিতান্ত ছুরছ 
ব্যাপার । কিন্তু আমি কেবল তোমাদের কল্যাণসাধনের দিমিভই, 
এবন্ডুত আয়াসসাধ্য ক্লেশকর ফার্যের ভারগ্রহছুণে উদ্যস্ হ্ইয়াছি। 
লন্বঘ্ণ কহিলেন, আর্ধ্য ! আপনি ব্যতীত, এ নির্মল রমুক্ছুলেরর ভার- 
বহনের উপদ্ুক্ত পান্স কষে? আপর্দি বেমন সকল গুধের আধার, 
পিত্রাজ্যও ভডুপ বিশাল | এক়াজ্য কি অন্যের তা শাপিত হইতে 
পারে ? রাখ ক্ত্মপেরব অবপে লজ্জিগ্ত হইয়া, বদল অবনত করি- 
লেদ। তদবস্তর লক্ষণের সছিত বছুবিষধ সপ্মেহমধূর কথে+পকখন 
করিয়া, স্বানকীষ্তবনে গন কারলেন এবং লীভাপহক্ষে পিতার 
বআইরকা ব্যক্ত করিয়া, মনের উল্লাম লে দিন বঅন্তিবাঁছন করিলেন 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৪৭ 


পরদিন নগরমধ্যে যহৌৎসব হইতে লার্গিল। কল্য রাম রাজা 
হইবেন, অদা ভাহার অধিবাস / এই সংবাদ সর্বাজ প্রচারিত হইলে, 
নগরবাসী ভাবৎ লোকই, ্ব স্ব আবাদে মহোল্ামে উৎষবসথচক 
ক্রিয়াকলাপ আরম্ত করিল। অন্তঃপুরাক্ষমাগণ যনের আনন্দে মা 
লিক কার্ধ্যে ব্যাপৃত্ত হইলেন । ভূত্যবর্গ রাজদতত বেশতুষায় বিভূষিত 
হইয়া, হর্ধাতিশয়ের সহিত ইতভ্তপ্ডঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিল । রাজ- 
ভবন জেভিস্থুখাবহ বেণ,, বীণা মৃদঙাদিরধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল । 
ক্ষণকালমধ্য রাজভবন উতলবযয় ও নগর আননাধর হইয়া উঠিল |, 
নিরস্তর রামজয়শব্দে নগর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিগ | কলতঃ রাঘ 
রাজ হইবেন, ইছাতে সকল লোকে যে কিরূপ প্রযোদিভ ও উ্লা- 
নিত হইয়াছিল ভাহার ইয়তা কর] যায় না। 

কল্য যুবরাজের অভিষেক) রাজাজ্ঞানুসারে আজি হুইভেই 
রাজত্বার অবারিত» কাহারও যাইবার বাধা নাই। ন্ুুনুর়াং অর্থিগণ 
জশহিতচিতে রাজভবনে প্রবেশ করিয়া, কেছু বা অভীপ্দিত 
খিষ্টাম্লাত, কেছ বা বিচিত্র বস্্রলাত, কেছ বা প্রার্গনাধিক অর্থলাত 
করিয়া, পরমানন্দে প্রত্যাবর্তন করিভে লাগিল। কলাম রাজা হবেন, 
এমন সুখের দিন আর কবে হবে ? এই ভাবিয়া, '্ষশরথ কষ্পতকর 
ন্যায় মনের উল্লানে লীনপরিভ্রদিগের বাসনা পরিপুর্গ করিভে লাগি- 
জেন | রাজ্যমধ্যে যত বন্দী ছিল, সকলকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন । 
তীন্ছার অধিকারমধ্যে আর কেহই অন্ুখী রহিল ন1। রাম রাজালনে 
বলিয়া প্রজাপালন করিবেন, একং দডধর হইয়] ঢাকের দদন ও শিকেয় 
পালন করিবেন, এই বিষয়ের বই তিনি আন্দো্গন করিতে লাশি- 
লেস, তই বেন তাহার অন্তরে অনির্ধচনীয় জুখসধার হইতে লাগিল, 
এবং নর্বপরীর বেদ অমৃতরলে অভিথিক্ত হইয়া উঠিল । কলভ$ 


৪৮ রামের রাজ্যাভিযেক । 


তৎকালে তিনি এরূপ আনন্দবিহ্বল হুইয়াছিলেন যে, পৃথিবী যেন 
তাহার পক্ষে স্বর্থতুলা সুখের স্থাম রূলিয় প্রতীয়মান হইয়াছিল । 
আছা! সুখের অবস্থা কাহারও চিরকাল জমভাবে যায় না। 
সুখের অবলানে ছুঃখ, দুঃখের অবসানে সুখ $ সম্পদের পর বিপদ, 
বিপদের পর সম্পদঃ অবশ্যই হুইয়! থাকে । জগতের এই অপরিবর্ত- 
নীয় নিয়ম রথচক্রের ন্যায় চলিয়া! আনিতেছে । ইহার অন্যথা কখনই 
হয় না। যেমন দিবাকর অস্তগভ হইলে, তমোমরী যামিনীর লমাগম 
হুইয়| থাকে, তদ্লেপ জুখের অবস্থা অভ্তমিত হইলেই দুঃখের দশা 
আলিয়া সমুপস্থিভ হয় । রাজা দশরথ পরমানন্দে মনের স্থখে এঁছিক 
সুখের পরাকান্ঠা অনুভব করিতেছিলেন $'রাম রাজা হবেন, ইহার 
জন্য তাহার কতই আমোদ, কতই আহ্লাদ হইয়াছিল $ ভিনি প্রাতি-: 
ক্ষণেই আপনাকে অপরিসীমসৌঁভাগ্যশালী বলিয়া বিবেচনা করি- 
স্তেছিলেনঃ এমন সুখের সময়ে হঠাৎ তাহার চিত্তের অবস্থাভ্তর সমু. 
পশ্ফিত ছইল। বামনয়ন অনবরত স্পনিরত, সর্বশরীর কম্পিত ও 
চিত ব্যাকুলিত হইতে লাগিল । এমন আহ্লাদের সময়ে সহস। 
এরূপ ভাবাস্তর হইল কেন, কিছুতেই নির্ধারণ করিতে না পারিয়া, 
তিনি নিভান্ত উন্মনাঁর ন্যায় অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে 
স্থুখের দিবা দেখিতে দেখিতে শেষ ইছয়া গেল। : 
এদিকে, ভরতজননী টৈকরী প্রিয়সহচরী মন্থ্রার কুপরামর্শে 
প্রলোতিত হুহয়।, রামের অভিষেকলংক্রোস্ত মোৎসব)নয়নে বিষম 
সপ্রীতিকর রা হৃদয়ে বিদ্ধ শেলস্বরূপ' বিবেচনা করিতে লাগি- 
লেন্) একে! স্ত্রীলোকের মন তুলখণ্ডের ন্যার স্বভাবতঃ লু ও. 
কোমল, লামান্য কারণ-বামুভেই বিচলিত হুয়, তাহাতে আবার ক্র. 
মি ম্থ্রার অনৎপরামর্শরূপ প্রাবলবাভ্যাসংযোগ হইয়াছে ? জু্রাং 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ! ৪১ 


কৈকেয়ীর হৃদয় একবারে বিপরীতভাবাপন্ন হইয়া, ক্রোধ, দ্বেষঃ 
হিংসা গুভৃভি দ্বারা যুগপৎ সরি হুইল এবং রামের প্রতি তাছৃশ 
স্েছ, দয়া ও মমতা, সকলই একবারে বিলীন হইল । তখন ভিনি 
মনে মনে কছিতে লাগিলেন, যেমন এক বৃক্ষের বল্কল কিছুতেই 
রৃক্ষাস্তরে লাগে না, ভদ্দেপ সপত্ীপুত্র পর বই, কখন আপন হয় না। 
রাম রাজা এবং নীতা! রাঁজমহিবী হইবেন, আর আমার ভরত চিরকাল 
রাজ্যভোগে বঞ্চিত থাকিয়া, উচ্বাদের অধীন হুইয় থাকিবে, ইহা! ত 
আমি কখনই চক্ষে পৌঁখতে পারিব না। যখন সকলে সপত্বীকে 
রাজমাত1 বলিয়৷ ভাকিবে, তখন উহ! আমার কর্ণে ষেন বিষবর্ধণের 
ন্যায় বোধ হইবে । আষি সপত্বীর আুখ কদাপি চক্ষে দেখিতে 
পারিব না। এক্ষণে যাহাতে রাম রাজা না হইয়, "মামার ভরত 
রাজপদ প্রাপ্ত হয়, এবং নপত্বী রাজার মা বলিয় অহঙ্কার করিতে 
না পারে, আশু তাঁহার কোন উপায় স্থির করা কর্তব্য । 

এইরূপ ভাবিয়া কৈকেয়ী সাদরসম্থোধনে প্রিয়সধীকে কহিলেন, 
মন্থরে! বল দেখি কি উপায়ে আমাদের অভীষ্ট লিদ্ধ করি? মন্থ্‌রা 
পূর্বেই উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং ক্ষণবিলগ্বব্যতিরেকে 
কছিল, দেবি ! অস্ুরযুদ্ধে মহারাঁজ আহত হুইলে, তুমি উহার যথেষ্ট 
শুর্ধষা কর। তাহাতে মহারাজ সত্তৃষ্ট হইয়া তোমাকে ছুইটা বর 
দেন। এক্ষণে এ বর দ্বারাই আমাদের. অভীপ্লিত কার্ধ্য সুসম্পন্ন 
হইবে । এই বলিগ্া, যে প্রকারে মহারাজের নিকট বর প্রার্থনা করিতে 
হইবে, ভৎসমুদায় কৈকেয়ীকে শিখাইয়| দিল। কৈকেয়ী তদ্বাক্যশ্রবণে 
বিপুলহর্ষলাভ করিয়া, আপমার অঙ্গের সমগ্র আভরণ পরিত্যাগ 
করিলেন » এবং মলিনবেশে আানবদনে ধরাঁননে শয়ন করিয়া, পরল"? 
নুযুন্,প্রতিক্ষণে মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা -করিতে ;:লাগিলেন। 


8৪ রাঙ্ষের রাজ্যাভিযেক | 


রাজা দশ:থ অন্তঃপুদ্যধ্যে পরার করিয়া, অগ্রে ধিয়মছ্িষী 
কৈকের়ীর বানভননে দহন ক সৌদি 1 .ডিণ আলযানা পা 


পদ উর অদকতন ভ'ল ব'নাতিন এছ তঙঈয় রপগশে 
এরূপ বিমোছিত চউন়াতসদন বে, ক্ষণলাল্দ জন্যও ্? শৃয় ভা 
ছাড় গ:. ভে «ডিন না । লেৰ0 কৈন্সিযী ন্‌ তি একত্র 


উপাবে*ন, একত্র হনাসবখন কত ভাল বাছিতেন। কেক শ্ব্ন 
বদন গম লন জেখিলা ভাঙার সখের চীনা থাকিত লা এক্ষণে 
দেকদ্যমানা িরতম। 1ককেরীনে ) লহলা ব. দলে নিরীক্ষণ লা, 
নচকিতনরনে হনে যনে কছিডে চ।থিলেন, এ কিঃ আ।জ টিদাঁর 
একপ ভানাস্তৰ দেখিতেখি কেন হুঝ কোন টি আনফউনংঘষটন 

হয়] থাকবে ? যাহ] হউক, হর [জজান। হা) এছ বলয় 
আত 2১স্ত ভগ থ ম০৮শে জজ ক হলেম, প্রিয়ে! 
আজ কি করণে তোমার দননানোপর উদ্ত। নত ক্যান? ন্ষি' 
1দমিত্তই বা ভোঁঘার মণমর অ্দভিদণ গলা ১৩ হয়া পিবর্ণ ও 
হীনগভ হত: 1 গির।বে? 1 তাণ্য তু $৭১% বনন পদিত্যাগ 
করিদাছ1 তমার দে লান৭)মটী ছদরহ।?ণী মূত্তির এরূপ দা- 
বিপর্যয় কেন? সেট মধ্রীলপ, সেই (বলান, হেই বিভ্রঘ জব 
কোথায়? পরিয়ে চাকশীলে ! তোমার এননপ অভাবনীয় অবস্থাস্তর 
কখন ত নয়নগোচর হয় নাই ? ভোমার কি কোন গ্রিনধিরহ বা 
অভিয়নমংঘটন হইয়াছে? অথবা “কেহ ক তোনার ০1৬ রূঢ় বা 
অত্রয়বাধ্য প্রয়োগ করিয়া, দ্বলিত হুভ1এনে কিন্বা বিষধনূখে 
আত্মনমর্পণ কহিতে বাসনা করিয়াছে? নতুবা এরূপ শোকের 
কারি 1 এক্ষণে লত্বর ইহার পর্কত কারণ বিয়া, আমার জীবন 


রক্ষা কর। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। ৫১ 


রাজার এবডূও প্রণয়গর্ভ, অনুনয়বাক্য শ্রবণ করিরাও মহিষী 
কিহুশত্র উ৩ন ক'নআন না, বরং পুর্বাতেক্ষা অধিকতর ্লানবদনে 
কপ্১ক্রেন্দল তত হাঃপীশ্ল ॥ বদ্ধারসে লোওকর বুন্ধরৃতি 
একবামে 7বন্ুণু প্রায় হইয়া থাতক । জাজ মহ্ষীন প্রতারণা কিছুমাত্র 
বুঝিতে দা পাসিয়া, অঃওকাতগাচনে ক.হলেন, হটিয়ে! ভোযার 
মুখ বিষ] ও লোচন অশ্রুপুর্ণ দেবিয়া, আমার মন অভিমাত্র ব্যাকুল 
হছতেছে। তোমার ঘন ঘন নিশ্বানবানু ঘ্বারা আমার চিত গ্রাতি- 
ক্ষণেই বিষম চিন্তাতযঙ্গে মগ্নপ্রায় হহতেছে। আমি চিরকাল 
তোঁষার অভিগ্রানানুরূপ কার্ধ্য কয়া আসিয়াছি। এক্ষণে যদি 
অজ্ঞানবশড়ঃ কোন অপরাধের কার্য্য করিয়। থাকি, প্রকাশ করিয়া 
'বল; উদ্ধার গ্রাতিবিধানে ষত্ুবান্‌ হুই। ত্য বলিতেছি, যাহাতে 
তোমার চিত গ্রসন্্র হয়ঃ যাহাতে ভূমি সুখী হও, আমি কায়মনো- 
বাক্যে তাহা! করতে ব্রুস ক.রব না। | 

কৈকেরী ম্বপতির মুখনিঃ্বত অভিপ্রার়ান্রূপ বাক্য শ্রবণে 
কপটরোদন সংবরণপুর্ব্বক, মনে যনে বিপুল হর্লাভ করিয়া কছি- 
লেন, মহারাজ ! আপনার ল্মরণ থাকিভে..পারে, যকালে আপনি 
অন্মুদযুছে আহত হুন, ভখন আম আপনার বিস্তর সেবা ও শুশ্রাবা 
করি। ভাহাঁডে মছানাজ এ দাদীর প্র্তি প্রসন্ন হুইয়! ছুইটী বর 
প্রতিগ্রুত হন। আ.জ আমি এ ছুই বর চাছিতেছি, গান কৰুন। 
সরলহ্ৃদয় রাজা হিতে কছিলেন, প্রিনে! তোমাকে আমার 
অদেয় কিছুই নাই । আমার এই রাজ্য, পরিজন, এব, ভাবভই 
ভোহার । আম কেবল নাঁহমাত্র রাজী; বস্ততঃ তৃষিই এ সম্ুদয়ের 
অধীর্থদী। অতএব আম শপথ কয়! বলিতেছি, তুষি যেঃকঅভি" 
লাব করিবে, তাহা! অচিরে সম্পাঙ্গিত ছইবৰে। 


২ রামের রাজ্যাভিযেক। 


কৈকেরী মনো ভিলা ফলোম্মধ দেখিয়া, উল্লসিত মনে ধশ্ব 
সাক্ষী করিয়া কছিলেন, মহারাজ ! যদি আপনি আঁধার বালনা পরি- 
পুর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন.) তবে আমি এক বরে ভরতের 
যৌবরাজ্যে অভিষেক, অনা বরে চতুর্দপ বংনর রামের বনবাঁস 
প্রার্থনা করিলাম । আপনার ন্যায় সত্যবাদী ও সত প্রতিজ্ঞ জগতে 
আর নাই। এক্ষণে আপনি স্বক্কত প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া নত্যধর্মব 
রক্ষা ককন। 

. ব্রাজা দখরথ, কৈকেরীর এবস্ভৃভ মর্মতেদী প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ 
হতরুদ্ধি হইয়া ক্ষণকাল তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রছিলেন। .তপরে হ 
রাম! বলিয়া উন্মুলিত তকর ন্যায় ভুলে পতিত হইলেন। তীহার 
সর্বশরীর কম্পিত,মস্তক ঘূর্ণিত,নয়নজলে রক্ষঃ্থল প্লীবিত এবং সর্ব ' 
বয়বের শোগিত শুক্ষপ্রায় হইতে লাগিল। তখন তিনি কি করিবেন, 
কি বলিবেন, কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, কিয়ৎংকাল অধোমুখে 
মৌনাবলম্বন করিয়া রছিলেন। পরে মুহমুছঃ দীর্ঘনিষ্বাস পরিত্যাগ 
করিয়া! মমে মনে কছিতে লাগিলেন, হায় কি সর্বনাশের কথা গুনি- 
লাম! এমন জুখের সময়ে, মছ্িধীর মুখ হইতে এরূপ নিদাকণ বাক্য. 
নির্গত হইবে, ইছা হ্বপ্মেরও অগোঁচর । হায়! কেস আমায় এই 
মুহূর্তেই মৃত্যু হইল না! কেন আমি এখনও জীবিত রহিয়াছি! 
আমার হাদয় কেন এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না! আমি আপনার সর্ব 
নাশের জন্যই বরদয় প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। এই নিমিত্ই বুঝি, 
আবার পুনরায় অলঙ্ঘনীয় প্রতিজ্ঞানুত্রে আবদ্ধ হইলাম। আমি . 
আপনার বিপদ আপনিই করিলাম । আমার অপরিণামদরপিভা ও 
অধিষৃধ্যকারিতার দোষেই এই .বিষম বিপদ উপস্থিভ ছইল। হায়! 
ঘদি অগ্রপন্চাৎ বিবেচনা করিয়া কারধয করিতাষ, ডাহা হইলে আর 
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আমাকে এরূপ অভাবনীয় বিষম সঙ্কটে পতিত হইতে হুইভ না। 
রাজ1 এইরূপ মনে মনে বহুবিধ আক্ষেপ করিয়া, অবশেষে মহ্যীর 
চিত্প্রনাদ তিম আর উপায়াস্তর নাই, ইছাই স্থির করিলেন। 
তদনস্তর, দশশরথ অপেক্ষাকৃত চিত্তের স্ৈর্ধ্যসম্পীদনপুর্র্বক সজল- 

নয়নে কাঁতরবচনে টককের়ীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! 
আমি জন্মাবচ্ছিন্ন তোযার মুখ হইতে কখন রূঢ় বা অপ্রিয় কথা শ্রবণ 
করি নাই। আজি কেনতুমি এরূপ জর্ধনাশের কথা কছিলে? 
তোমায় এ বুদ্ধি কে দিল? ভুমি এ স্বার্থশালিনী বুদ্ধি কোথ! হইতে 
পাইলে? কোথায় কল্য রামকে রাজাসনে উপবিউ দেখিয়া! বিপুল 
হ্র্বলাভ করিবে, না! আজি তুমি সামান্য বনিভাঁর ন্যায় বিমাতৃভাব 
অবলম্বন করিয়া, সেই প্রাণপ্রতিম রাষচঞ্জ্ের অরণ্যবান প্রার্থনা 
করিতেছ ! ছি ছি, এ পাপলঙ্কণ্প হইতে বিরদ্ঞ হও । এমন ইচ্ছাঞ্জার 
[ কখন করিও না । রাম আমার জীবনের জীবন'। পৃথিবীতে বতপ্রাকার 
প্রিয়বস্ত আছে, রাম আমার সর্বাপেক্ষা! অধ্ধিক প্রিয় । আমি, এমন 
জীবনবর্বত্য রামচক্দ্রফে কেমন করিয়! বনে? 'পাঠাইব ? রাষ আমার 
প্রাণ হইতেও-প্রিয়তর ! আমি নে রামকে কি অরণ্যবানী করিতে 
পারি? দেখ, এ জগতে রাম কাহারও আরিয়ান বা অনুখের 
কারণ নছন। সকলেই বতনকে সমধিক সমাদর, প্রগাঢ় ন্বেহ ও 
বন্থল সম্মান করিয়া থাকে । কেন তুমি ০৫মীযচক্দ্রের অনর্থক অম- 
নল চিন্তা করিতেছ ? আরো! বলি 3 দেখ ভূমি, স্বয়ং আমার নিকট 
কত দিম কহিয়াছ যে, রাম কেধশল্যা অপেক্ষা তোমাকে অধিক ভক্তি 
ও সমাদর করিয়া থাকে । কিন্তু তোমার ভরত তোমার প্রতি সেরূপ 
অনুরাগ ও বত্ব প্রদর্শন করে না$ ভম্মিমিত তুমি সপত্বীপুত্র না 
ভাধিয়, ভরত অচুপক্ষা রামকে অধিক দেহ করিয়! থাক । তবে 
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তুমি, আজি কেন প্রি রামের অনিষনাধনে উদ্যভ হইয়াছ ? ভাল, 
ভোমাকেই ফেন তিজ্ঞাসা কথ না; ডু মিলে প্রাণাধিক সরলাত্মা 
বন রামচন্দ্রকে ধবাপদবন্ুল বিজননে নির্জন দির] কি প্রকারে 
নিশ্চিন্ত থাকিকুব £ ডোমার মন ৩ কাতর ছে না? দেখ, আমার 
রাম "শক, অভি শিশু ।ঃ 1৮শকাল কিছু বনবাাসের সময় নছে। 
এখন কোথা, আধা পুত্রহ্চস্ত রাঁজ্যভার সমর্পণ করিয়া অরণ্যে বাস 
করিব, ন! তুমি খ্নকে বনবাসী করিতে অভিলাষ করিতেছ। অত 
এব তোমার এ অভিলাষ কতদুর অঙঙ্গত, তাহা কেন তুমি স্বয়ংই 
বিবেচনা! কিয়! দেখ না? অয়ি অশ্রিয়বাদিনি! তুমি এমন কথা 
আর কখন মুখাগ্রে আনিও ন! । আরো বলি, দেখ, গুণশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ 
সত্বে, কনিষ্ঠের রান্যপ্রাপ্তি কখন শাল্রসম্বভ নও? করা বয়োজ্যেষ্ঠ, 
ভে কদিষ্ঠ ) অভএব রাম থাকিতে, কি প্রকারে ভরতকে রাঙ্গপদ 
প্রদান করা বাইতে পারে? তাছা হইলে লোকে কি বলিবে ? আমি 
নিশ্চয় ধালতেছি' গাষ থাঁকিন্তে ভন্ত কখনই পাজোপাধি গ্রহণে 
সম্মত হইবে না। রামের প্রাঁ ভাঙার অচপণ ভক্তি আহে। অতএব 
ভূমি এ ছ্ুরাশ] পত্রিভ্যাগ্ধ ক | তুণ্ম আর যাহা চাহিবে তাহ! দিনঃ 
কি ধন, কি পরিজন, কি রাজ্য সকলই তোমাকে দান করিভোছ। 
ধিক কিযাদ তোমর সস্তোষের জন্য প্রাণ পধ্যস্ত গর্িভ্যাগ 
করিতে হয়, ভাঙাত্তে ৯:৭৮ নহি। কিন্তু আমার প্রাণের প্রাণ 
রামচন্্রকে কখন বনবাস দেতে পীরিব মা। দেখ, রাম এক মুহূর্ত 
আমার চক্ষের অন্তরখল জার দলদিক ব্নন্ধকাঃময়। জগৎ অরগ্যষয়, 

সংলার বিষদতু১ এবং দেস শুন্যমর বোধ হহসা থাকে । অভএব. ছে 
পভিরতে শুামদে ! যাঁদ পান শ্রিয়কার্ধা লভীর অব্যকর্তব্য বলিয়া 
পরিগণিত ছয়) বাদি পঞ্ধির গাঁণ পতিপরায়ণ! কাষিনীর ক্বখনেবভা- 
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গেযর অদ্বিতীয় উপায় হয় ; এবং স্বামিবাঁকা-প্রতিপালন পতিব্রতা 
নাই লক ৭ ছয় ; তবে আছি ভোগার চগ্ণে ধরিয়া বিময় করি" 
তেছি, তুম ক্ষান্ত হও? রামের তাতি গণ ছেষ লকলই পরিত্যাগ 
কর) এনং দামে হাজছ প্রদান করিয়া আমা জীবনদাঁল কর। 
চাঁন রাতটা উন, নবভাগনধৃপ্ত পরত পুরিতা, হিল বি 
কৈকেরীর হজ্্রলেপমর 'ছ্বদয়ে, বিনুযাতও ককগারসেদ সঞ্চার হংললা। 
বরং হালিত ছুত্বাশনে গরক্ষিণ্ত ঘতের ন্যার তঙ্থার তত এটার 
কোপানলে মতিয়া উঠিল টৈকেট্রী পাদক্গলিতা হিযবহীর 
হা, অঙ্কুাহত। কসেণুল ন্যায় ব্বিএ কেপ প্রকাশ, পৃর্ধবক, দন- 
রথকে বছুতর ভন] কিয়া, [নক্ষকণ খচনে কহিল, মারা ! 
পুর্বে বরদান কিবা, পরে অনুত!প করা জি অনার্ষের কার্য । 
আপনি ইহ পূর্বক আমাকে বরদ্বর € ভিওএ হইয়াছেন, এজ 
". পারে আম স্াণন অতদত প্রার্থনা] কামদাছে, ইহান্ডে' পি 2 
দোঁব রঃ টি দেখি, হ্যাভ বঙ্গীকারগালন লা করা, কভধুণ 
অধ্যন্দ্মিকের কার্ধ্য ? কন্দিন্কালে কোন. রাজা এরূপ অর্পন 
রি রর হু না। কি তীন্চ্য্য ! বর্মুলে নকলকেই বিপগীভ- 
ভাঁবাপঘ দেখিক্তেডি। এক্ষণে কি আপনার দেছের লছিত নদ গুণ 
সকলও জর়াভিতূত হুইয়' পড়িল ? কোথায় অন্য কেহই অশ্থা- 
চরণ করিলে, আপনি তাহার নমুচিত শার্ভিবিধান “কারিসেন ; 
না] নিজেই, প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ মহা প্রত্যবাঁর়ে নিমগ্ন হইতে নানগা 
করিতেছেন । ইহা? কি ভৰাদৃশ রাগাধিরাজের উচিত কাম্য ছই- 
তেহে% আপনি এত দিন যে ধার্মিক সতাপরারণ ও স্থিরগাতিজ্ঞ 
বলিয়া পাঁরচয় দিতেন, এখন আপনার সে লত্যবাদিত1, নে ধা- 
ঢুকভা কোথায়? আমি নিশা বলিডেছি, অহষন্দী লোকেরাই 
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আপনাকে ধর্শপরায়ণ, সত্যবাদী বলিয়! প্রশংসা করিয়া থাকে । 
বন্ততঃ আপনার ন্যায় মিথ্যাবাদী, স্বার্ধপর, প্রতারক ও অধার্মিক 
আর ছুদী মাই। আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, আঙ্জি বাদে কাল মরিতে 
বাইবেন, তথাপি এখন পর্ধ্স্ত কি ছুক্কৃতিতে ভীত নছেন? 
জিজ্ঞান। করি, প্রবঞ্চনা কি প্রশস্ত রাজধর্ম্ের অঙ্গ ? যে ব্যক্তি 
্বকার্ধযসাধনের জন্য পূর্বে প্রতিশ্রুত হইয়!, পরে নি প্রতি' 

"গুন, করিতে অন্বীকুভ হন, তাহাকে মিথ্যা বা, অস্থিরচি ও 
কাপুকষ ভিম্ন আর কি বল! যাইতে পারে"? জুন দে ধ) আপ- 

নার পুর্ধ্ণে কখন কোন রাজা কি স্বর্কত প্রতিজ্ঞাবাক্য উল্লঙ্ঘন 
করিয়া ছুরপনেয় পাপনংগ্রহ করিয়াছেন? অতএব আজি কেন 
আপনার এরূপ চূর্ধ,দ্ধি উপস্থিত;হইল ? এক্ষণে আপনি প্রতি রত 
পালনে অন্বীকৃত হইয়া কেন সেই চিরনির্মল ইক্ষকুবংশকে 
অভিনব কলম্কম্পর্শে দুষিত করিতে অভিলাবী হইভেছেন ] মহা. 

রাঁজ ! এমন কার্ধ্য কখন করিবেন না । যখন রশবু্ষে আমায় 
বরদয় প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এবং সেই বরত্বয় প্রদান করিবেন 
বলিয়া, পুনগ্লায় অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন অবশ্যই আমার, 
অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে হুইবে। আমি বথার্থ বলিতেছি, 
আমার প্রার্থনা কখন অন্যথা হইবে না। সপত্বীপুত্র রাজা হইবে, 
আর আঁষার ভরভ চিরকাল তাহার দাস হইয়া থাকিবে ? ইহা 
আমি প্রাণ থাকিতে কখন চক্ষে দেখিতে পাঁরিব না। অধিক 
কি, যদি মহারাজ 'কল্য রামকে বনবাশ না দেন, তাঁছা, হইলে 
আমি নিশ্চয়ই মহারাজের লমক্ষে 'আজ্মধাতিনী হই /- দি 
ন্রীব্ধরূপ ছুরপনেয় পাঁতক স্পর্শ করিতে বাসনা না করেন, খদি 
গ্রতিক্রান্ডগ্তিপালস প্রত: পুকষার্থ বলিয়া হ্বীকার করেন, ধাঁ 
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ধর্মে আপনার ভয় থাকে, তবে অনন্যমনে আমার প্রার্থনা পুর্ণ 
কৰন এবং রামকে নির্বানিত করিয়া প্রকৃত রাজধর্্ম রক্ষা করুন! 
রাজা! শ্রবণযাত্র,আপনাকে অনন্যোপার় মনে করিয়া,হ1 হতোইন্যি 
বলিয় পুনরার মুর্ছিত ও ভুত্তলে পতিত হুইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে 
চেতনাসঞ্চার হইলে, তিনি গলদপ্রুনয়নে কাঁভরবচনে বন্ছ বিলাপ ও 
পরিভাপ করিয়া কছিতে লাগিলেন, হাঁয় ! কেন আমার মুচ্ছা অপ- 
গত হুইল ! কেন আমি পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিলাম. । যদি এই 
মুহুর্তেই আমার প্রাণবিয়োগ হইত, তাহা হইলে আর আমাকে এরূপ 
বিষম সঙ্কটে পতিত হইতে হইত না। যদি এখনই আমার মন্তকে 
বঙ্জাধাত হইত, তাহা হইলে আমে চাতান সউচন ব্রা 
'ভোমার মনে কি ই ছিল? দরধীবিধে! এই লরাধমের ললাটে কি 
এই লিখিয়া রাখিয়াছিলে ? হায়! আমি কেমন করিয়া নৃশংস 
রাক্ষসের ন্যায় এমন লোমহ্্ধণ কার্ধ্যে প্ররত্ত ছইব! কেমন করিয়া. 
“রাম! তুমি রাজপদ পরিত্যাগ করিয়া অক্পণ্যে গমন কর, । এই 
নিদাকণ সর্বনাশের কথা মুখেউচ্চারণ করির! হা বৎসরামচন্দ্র! 
ছা গুণনিধে ! হা রযুকুলধুরদ্ধর 1 হা পিত্বঞঁল! হা জীবনসর্বব্য! 
হা হৃদয়দন্দন ! এই নরাখম পিতার জন্যই টে 
হইল। .এহ মুঢ়পাপাত্মাই ভোমার সমস্ত'চুঃখের একমাত্র কারগ। 
এই নৃশংস হতভাগ্য পিভাই তোমার যাবতীয় বিপদের অধিতীয় 
হেতু । এই ছুরাত্মা স্তর পিতাই তোমার সকল অমঙ্গলের নিদান । 
এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, রাজা ক্ষণকাল অনন্যদৃষ্ঠি ইরা জো 
মুখে রছিলেন । তদনস্তর ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্ক, সহসা 
উত্তুক্তরোষাবেখীলহকারে টককেয়ীকে নানাপ্রকার তিরক্ষার করিয়া 
কহিল্গেন,ঘাঃ পাঁপীয়নি, নৃখংসে, কেকয়ক্ুলকলফিনি ! পরিণাষে 
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তুই যে আমার এরূপ সর্বনাশ করিবি, ইহা কখন স্বপ্টেও ভাবি 
নাই 1*কআমি এতকাল স্ব্ণলতাভ্রমে বিষবল্লী আশ্রয় করিয়াছিলাম, 
স্ুধাভ্রমে গরল সংগ্রহ করিয়াছিলাম, মণিময় হারভ্রমে কালবিষধরী 
কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলাঁম ! রে কেকয়কুলপাংশুলে ! তুই রাজকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিস, কিন্তু তোর আচরণ রাঁক্ষপীর অপেক্ষাও অধম। 
তুই নিশাঁচরীর. ন্যায় মায়াজাল বিস্তার করিয়া, দশরথের সর্ধনাশ 
করিতে বসিয়াছিস $. অসতীর ন্যায় পতির প্রাণসংহারে উদ্যত 
ছ্ইয়াছিস ) এবং ব্রহ্বমশাপের ন্যায়, চিবুক্রেমাগ্রত প্রশস্ত রাজবংশ 
ফিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিস। জগতে তোর মত নিষ্ঠুরা নারী 
আত কেআছে? রে পতিখাতিনি আচারনিষ্ঠুরে  শ্্রীঞ্াতিসুলভ 
লঙজী; ককণ! ও মমতা, কি তোর পাধষাণময় হৃদর হইতে একেবারে 
তিরোছিত হইয়াছে? আমি বারংবার এত অনুনয় বিনয় করিয়া 
বলিলাম, আমার জীবন রামায়ত। আমি রাম বিনা মুহূর্তযাত্রও 
প্রাখধারণ করিতে পারিব না । তথাপি তুই এপর্য্যস্ত বংসের পুতি 
টবরিভাব পরিত্যাগ করিলি না, বরং নির্মমা অসতী নারীর ন্যায় 
নির্ধস্কামহকারে সেই প্রাণাধিক জগচ্চত্র রাঁষচন্দ্রের নির্ব্বানন 
প্রার্থপা করিতে লাশিলি। রে পাপীয়লি! তোর হৃদয় কি মিতাস্তই 
ইজ দারময় ) কিছুতেই দ্রব হইবার নে? হায় কেন আঁমি 
ই নারীরূপিণা কাললপাঁকে গৃছে আনিয়াছিলাঁষ ! কেনই বা আমি 
ধর পরিণয় স্বীকার করিয়াছিলাম ! কেনই বা রাক্ষনীর আপাভ- 

ধুর প্রবর্চনাবাক্যে বিগোছিভ হুইরা, ইহাকে বরদান আগীকার 
ঢরিরাছিলাঘ । হায়” কিহেতু আমার ত্ংকালে এরূপ+ উঠছি 
উপস্থিত ইইরাছিল। কেন আমি মায়াবিনী অদতীর প্রতিজীপ্হিশ 
দাবন্ধ ছইয়াছিলাঘ! হাঁ বিক! ভ্রীর বাক্যে আমাকে এন্ধপ অভুত- 
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পুর্ব, অশ্রুতপর, বিষমকাণ্ড সম্পাদনে প্রতৃত্ত হইতে হুইল! প্রাণ 
যায় সেও স্বীকার, তথাপি আমি এরূপ নিদারূণ বাক্য কখনই মুখে 
আমিতে পারিব না । ইহাতে য| হবার তা হউক । 

রে নৃশংসে! পুন্র অপেক্ষা শ্রিযবস্ত জগতে আর কি আছে? 
আমি, পিতা হইয়া, সেই প্রাণপ্রতিম পু্রধনকে কেমন করিয়া, 
অনাথের ন্যায় গহনকাননে বিনর্জন দিব ? তাহ। হইলে জগতে 
আমার অপধশ দুর্নিবার ছুইয়া উঠিবে। আমি এমন কার্য কখনই 
করিতে পারি না। রে পাপীয়মি! তুই মনে করিয়াছিল যে, রাজ- 
মা হইয়া সকলের উপর আধিপন্ত্য করিবি? কিন্তু আমি তাহা 
কখনই হইতে দিব না। তুই যদি এখনও নিরস্ত না ছুস্‌, তবে এই 
'দতেই ভোর ভর্কে ভ্যঞ্জাপুজ্র করিব । ভাহা হইলে তোর আশ 
ভরলা সকলই একবারে নির্ঘ,ল হইয়া যাইৰে। 

কৈকেরী গুণিয়া গভীরম্বরে কহিল, মহারাজ ! আপনি যতই 
কেন বলুন না, যতই কেন ভিরক্ষার কন মা যতই কেন ভয় দেখান 
না কৈকেরীর চিত্ত কিছুতেই ভীত বা বিছুলিত হইবার নছে। যদি 
ভানু পুর্বদিগ্ভাগে অন্তমিত হয়, যদি মক্ুগ্রুমিভে কনকপদ্ম গুচ্ফ, 
টিত ছয়, যদি মেক উৎপাটিত হয়) তথাপি রুকেযীর প্রার্ধঘন! কিছু- 
কেই অন্যথা হবে না। আপনি যখন হুষ্পারিছর ধর্মশৃষ্বলে আবদ্ধ 
হইয়াছেন, তখন অবশ্যই আমার অভিষ্নত কার্য সম্পাদন করিতে 
হুইবে। কিছুতেই ইছার বিপর্য্যয় হইবে না। 

দশরথ মনে করিয়া ছিকেঁীযদি অনুনয়ে না হইল,তবে ভিক্ষার ও 
ভর়প্রদর্শন করিলে, অবশ (কৈকেয়ীর চিত নভ্রভাব অবলম্বন 
করিবে। কিন্তু বন দেখিল্সেম, কিছুতেই পাপীঃসীর় মন নত 
ছুটার নহে? ডখন একবারে হতাশ হইয়া, হায় কি হুইল, বয়! 
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অনিবার্যযবেগে অশ্রুবারি বিনর্জন .করিতে লাখিলেন। অনন্তর 
একান্ত আকুলহ্াদয় ও কম্পিভতকলেবর হইয়া ককণন্বরে কছ্ছিতে 
লাগিলেন, হা! বন রামচক্্র ! এমন সুখের সময়ে তোমার এরূপ 
চুর্গাতি ঘটিবে কখন ্বপ্মেও মনে উদয় ছয় নাই। ছাঁয় ! আঁধার আর 
জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি ? আমার সকল সুখ ও নকল আশা 
একবারে তিরোছিভ হইয়াছে । হায় ! আমার দর্ধীহৃদয় এখনও কেন 
বিদীর্ণ হুইল না? রেচগ্ষু! তুই অন্ধ হ। রে শ্রেবণ! তুই ববির 
হ। রে হতজীবন! তুই বহির্গত হু? কি সুখে আর এ পাপাত্মার 
দেক্ধে অবস্থান করিতেছিন? রে বজ্জ্র! তুই কি ছুরাচারের ছাদয় 
বিদারণ করিতে ভীভ হইতেছিস! রে মৃত্যু ! তুই কি এ নরাধমের 
দেহ স্পর্শ করিতে সষ্টুচিত হইভেছিন !রে কাল ! আর বিলম্ব করিস 
না । বত শীভ্র পারিস, কপ! করিয়া « নরাধমের, এ পাপাতআার প্রাণ- 
সংহাঁর কর। আমাকে যেন এ বিষম কা আর দেখিতে না হয়। 

এইরূপ বন্থবিলাপ ও পরিভাপ করিয়া রাজ! অস্রুপুর্ণলোচনে 
কান্তরবচনে কোঁশল্যাকে উদ্দেশ করিয়া কছিলেন, দেবি! এখীনে 
কি সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে, কিছুই জানিতে পার নাই। মায়া: 
বিনী কৈকেরর কপটবাক্যে বিমোছিত ছুই, মুঢ় দশরথ তোমার 
জীবননর্বস্ব, সর্বগুণলম্পন্ন, অঞ্চলের নিধিকে, অনাথের ন্যায় গ্রহন, 
ৰনে বিসর্জন দিতে উদ্যত ছইয়াছে। আহ। ! আমি এ পাপীয়সী 
রাক্ষীর তয়ে একদিনের জন্যও, তোমাকে যথোচিত সুখী করিতে, 
পারি নাই। ব্মাবার এখন তোমার নর্বনাশে প্রবৃত হইয়াছি। ভুমি 
আর, এ চিনাপারাধীর, এ কৃতদ্নের। এ নরাখমের মুখাবলোকন করিও 
ন] $ করিলে, মিভান্ত অপবিত্র হইবে । হায়! হায়! আমি এ রুদ্ধ 
বরসে জীহত্যা, করিতে বদিলাম ! এ মিদাকণ কথা দেবীর কর্ণ- 
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গোঁচর ছইলে তিনি এক যুহূর্তও প্রাণধারণ করিতে পারিবেন না। 
হায়! কি হুইল!ছায় আমি কি করিলাম! শেষে আমার অদৃষ্টে 
কি এই ছিল, যে অসতী নারীর মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া আমাকে 
ইছলোকে যার পর নাই অকীর্তিভাজন ও পরলোকে নিরয্নগামী 
হইতে হুইল ! ছা ভগবন্‌ বশিষ্ঠ! হা মহর্ধষে বিশ্বামিত্র ! ছা সখে 
জনক ! ভোঁমরা কোথায়; এ বিষম সঙ্কটে সমুচিত কর্তব্য কি, বলিয়া 
দাঁও। হ] প্রজাবর্গ ! রাঁম রাকা হবেন বলিয়া ভোমরা কতই আফোদ, 
কতই আহ্লাদ, কতই উৎসব, কতই আশা করিতেছিলে ; কিন্ত 
এক্ষণে তোমাদের সে দব একমাত্র বিষাদসাগরে পরিক্ষিণ্ত হইল। 
তোমরা আর এখনু এমুঢ় পাপাত্মার অপবিত্র নাম মুখে আনিও না। 
হায়! আমি কি মহাপাতকী ! জন্মাবচ্ছিম্নে কেছ কখন যাহা! করিতে 
সাহসী হয় নাই, অধুনা আমি সেই অপভ্ান্সেহসেতু ভগ্ম করিয়া, 
জগবিখ্যাভ চিরপবিত্র রঘুকুলকে অপরিছার্য্য অভিনব কলঙ্কে একবারে 
দুষিভ করিলাম। হা বৎস! কোথায় কাল তুমি রাজা হইবে, না 
তোমাকে হস্তগত রাঁজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া, বনে গমন করিতে 
হুইল! এই বলিয়া দশরথ পুনরায় দ্ছিত্তি ও ভূতলে পতিত হুই- 

লেন । ক্রেমে বাতনাময়ী যাঁমিনীর অবসান, 'হুইল। নিশাপতি যেন 
কৈকের়ীর ভয়ে ভীত হুইয়াই, অন্তাচলের নিভৃতপ্রদেশে প্রস্থান 
করিলেন। তারকাবলী ভূপালের মুখমগ্ডলের ন্যায় হীনপ্রভ হইয়া, 
পাঠবর্ণ আকার ধারণ করিল। বিহঙ্গমকুল হৃপতির ছুঃখে ছুঃখিভ 


হুইয়াই ধেন কুজনচ্ছলে ক্রন্দন করিয়া উঠিল । রাজার নির্থাসবায়ুর 
স্তস্তনাবস্থা দেখিয়াই যেন সমীরণ ভডয়ে মন্দ মন্দ সঞ্চরিত হইতে 
লাশিল। দেখিতে দেখিতে, রাঁঞজার হাদয়কন্দর ভিন্ন, জগতের 
সমস্ত স্থান আলোকময় হইয়া উঠিল। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ। 


পরদিন হুর্ষেযোদয় হইলে, সশিষ্য বশিষ্ঠ, বামদেব প্রভৃতি মহাথি 
গণ এবং অন্যান্য রাজন্যগণ রাজসভায় আলিয় সমুপস্থিত হইলেন। 
ক্রমে নানাতীর্ঘবারিপূর্ণ হেমকুস্ত ও আর আর যাবতীয় আভিষেচ- 
নিক সামগ্রীনস্তার আনীত হইলে, বশিষ্ঠদেব রাজার আগমনে বিলম্ব 
দেখিয়া, হুম্ত্রকে সম্ববোধনপূর্ব্বক কছিলেন, সুভ! বেল! অধিক হই- 
যাছে, গুভ কর্মের আর বিলঘ্ঘ নাই। তথাপি এখন পর্ধ্যস্ত মহারাজ 
অন্তঃপুর হইতে বহির্থত হইডেছেন না। আজি মহারাজের এড 
বিলম্ব হইবাঁর কারণ কি? অন্তঃপুরে অপর কাহারও যাইবার অধি- 
কার নাই । কেইবা ইছার সংবাদ আনিয়া! দেয়। এক্ষণে যুবরাজ 
ভিন্ন, আর কাাকেও অন্তঃপুরে পাঠান বিধি হয় না। অন্তএব তুমি 
সত্ব মুবরাজ রামচন্দ্রকে অন্তঃপুরমধ্যে পাঠাইয়া দাও। তদনুনারে 
সুযান্ত্র রামের মিকট উপস্থিত ছইয়া কছিলেন, যুবরাজ! অদ্য আপ- 
নার অভিষেক ) ভছ্ুপযোগী লমস্ত আয়োজন হুইয়াছে বটে, কিনতু 
এখনও মহারাজ রাজনভায় আলিতেছেন না। অতএব আপনি 
অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহারাজের বিলম্বের কারথ কি দেখিয়। 
আনুন। ৪ 
রাম আুযক্জ্বচানে বিচিত্র বেশতুষায় বিভৃবিত হইয়া, স্বরগ্ীমনে 
অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পিতৃগৃহুসন্মিছিত হইয়া দেখি, . 
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লেন, মহাঁরাঁজ নয়ন মুদ্রিত করিয়া একান্তপ্লানবদনে ধরাঁননে শয়ন 
করিয়া, দীনভাবে রোঁদন করিতেছেন ; আর নয়নজলে তীহার বক্ষ" 
স্থল ভালিয়! যাইতেছে। তিনি কাহারও সছিত বাক্যালাপ করিতে- 
ছেন নাঃ কেবল এক একবার অতি দীর্ঘ নির্খান-ভার পরিত্যাগ: 
পূর্ব্বক, “হা! রাম!” এই বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন । সে গৃছে আর 
কেহই নাই,কেবল টৈকেয়ী ভীহার নিকটে বলিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু 
, কাহার আকার প্রকারে বিষাদের চিহ্ন কিছুমাত্র লক্ষিত হুইভেছে 
না। বাম পিতার এরূপ অবস্থান্তর দর্শনে অতিযাত্র দুঃখিত ও 
হতবুদ্ধি হইয়া. ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন? এবং 
কি নিমিত্ব তিনি রূপ শোচনীয়দশাপন্ন হইয়াছেন, কিছুই নির্ণয় 
করিতে না পাঁরিয়া, মনে মনে কতই তর্ক বিপতর্ক করিতে লাগিলেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে ভীছাঁর নিঃসংশয় প্রতীতি হইল, কোন অগ্রতীকার্ধয 
_ বিপৎপাত, হুয়া থাকিবে। অনন্তর, রাম জর অপেক্ষা করিতে না 
পারিয়া, একান্ত আকুলছৃদয়ে কৈকেয়ীকে সগ্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, মাতঃ! কি জন্য মহারাজ আঙ্গি এরূপ কাতরভাবাপন্ন ও 
'রশাঁকাকুল হইয়াছেন? মছারাব্ের এরপ;'অভাবনীয় ভাবাস্তয়ের 
কারণ কি? কৈকেয়ী কছিলেন, রাষ, তুর্থিই ইহার একমাত্র কারণ । 
তোমার জন্যই মহারাজের এত র্লেশ, এত অসুখ, এত যনস্তপ। 
অতএব তুমি নত্বর ইহার প্রতিবিধানে যত্বান হও। 
রামবাঁক্য দশরথের কর্ণকুছরে গরবিষ হইবামাত্র, তিনি নয়নো" 
স্বীলন করিলেন বটে; কিন্তু তাহার শোকানল শতগুণে গ্রাবল হইয়া 
উঠিল ॥ এবং নরনযুগল হইতে অবিরল বাঞ্গাবারি ধিগলিত হইতে 
লাগিল। দশরথ রামকে লগ্বোধন করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেন, 
কি কণ্ঠাবরোধ হওয়াতে কোন ক্রমেই ভাহার বদনে বাক্যনিঃসরণ 


৬৪ রামের রাজ্যাভিষেক। 


হইল না। তখন ভিনি,কেবল নিম্প,ভনয়নে বারংবার রামচক্র্রের বদল- 
সুধকর সন্দর্শন করিতে লাগিলেন । তদ্দর্শনে রাম একান্ত ভীত ও 
যংপরোনাস্তি, শোকাকুল হইয়া, কাভরবচনে পুনরায় টৈকেয়ীকে 
কছিলেন, মাতঃ! আমার নিমিত্ই পিতার এরূপ ভাব উপস্থিত 
হইয়াছে । আমিই পিভার এ অস্থুখসমুদয়ের একমাত্র মূল । যদি 
পিড্সস্তোযার্থে আমাকে উপস্থিত রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া 
বনে বাস করিতে ছয়; অধিক কি, প্রাণ পর্ধ্যস্তও [ৈসর্জন দিতে 
ছয়; তাহ্াতেও আমি একমুছুর্তের নিমিত্ব' কাঁতর নছি। অতএব 
জননি ! কি হইয়াছে বিশেষ করিয়া বলুন? আপনার কথা; শুনিয়া 
আমার অন্তঃকরণে নানা সংশয় উপস্থিত হইল ) আপনি ত্বরায় 
বলুন, আর বিলম্ব করিবেন না, আমার প্রাণবিয়োগ হইয়া 
বাইনেছে। 

রামের আগ্রহাতিশয়দর্শনে, কৈকেয়ী মনে মনে হর্ষলাভ করিয়া 
অঙ্লীনবদনে কছিলেন, রাম! পুর্বে মহারাজ আমাকে দুইটা বর 
প্রতিশ্রুত হুইয়াছিলেন। এতদিন আমি উহা! প্রার্থনা করি নাই! 
সঙ্রভি গুয়োজন হওয়াতে, এক বর দ্বারা ভোমার চতুর্দাশ বৎসর 
অরণ্যে বাস, অপর বরদারা ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করি- 
যাছি। মছারাজ তাহাতে সর্শভও হুইয়াছেন। এক্ষণে কেমন 
করিয়া, সস! ভোমাকে এরূপ কথা বলিবেন, এই জন্যই নিকত্তর 
হই! রছিয়াছেন। ভতিম্ন মহারাজের শোকের কারণ আর কিছুই 
দেখিত্েছি না। রাম ! লোকে উভয়লোকহিভার্থে সস্তানের কামনা 
করিয়া থাকে । তুমি মহারাজের প্রিযপুল্র । অতএব তুমি সত্যব্রেভ. 
রাজাকে বত্যপালনরূপ ধণজাল হইতে মুক্ত করিয়া, ধার্মিক পুজের 
ন্যায় কার্ধ্য কর $ এবং অদ্যই অযোধ্যানগর পরিত্যাগপুর্রবক অরণ্যে 
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পামন কর। আর রথা কালছরণ করিও না। দঞারথ শুনিবামাত্র, 
হা রাম! বলিয়া মুর্ছিত ছইলেন। 

অনাঘান্তগক্তীর প্রকৃতি রামচন্দ্র, বিমাতৃমুখনিঃতত এবভ্ডভুত 
মন্ত্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়াও 'ণুমাত্র ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত হইলেন না) 
বরং স্থিরচিত্তে গ্রসম্নমনে কহিলেন, মাতঃ ! যদি পুত্র হইয়া পিতৃ" 
আজ্ঞা পালন করিতে না পারিব, তবে এজীবনে প্রয়োজন কি? 
যিনি অনুক্ষণ সন্তানের মঙ্গলচিন্তা করিয়া থাকেন, বাহার ম্মেছের 
সীম! নাই, বীছা হইতে এই ছুল্লভ নরজন্ম লাভ করিয়াছি, সেই 
প্রমপুজনীয় জনকের 'সভ্যপাঁলনে যদি যত্ববান নাছই, ভবে জগতে 
আমার নাম কলঙ্করাশিতে চিরনিমগ্ন থাকিবে । এ জগতে পিভাই 
পরম গুক, পিতাই পরম ধর্ম) এবং কায়মনোবাক্যে পিতৃআজ্ঞা 
পালন করাই মানবজম্মের সার কর্ম । অত্তএব সর্ব পিতৃআজ্ঞা 
আমার শিরোধার্ধ্য। কিভু জননি! আর একগি প্রার্থনা আপনাকে 
রক্ষা! করিতে হইবে । আমি বনেগমন করিলে নিঃসংশয়ই মহারাজ 
আমার নিমিত্ত সাতিশয় কাঁভর ও অনুখী হইবেন। যাহাতে মা" 
রাজের শোকনিবারণ ছয়, যাহাতে মহারাজ: নুস্থচিত্ত হন, তথ্ধিযয়ে 
আপনি কদাচ আল্যা বা ওদান্য প্রকার্শ করিবেন না। আপনি 
সর্বদা পিতৃদেবের নিকটে থাকিয়া, যাহাতে তীহার উৎকণ্ঠা বা 
অনুখ বর্ধিত না হয়, তদ্ধিযয়ে অন্ুক্ষণ দৃষ্টি রাখিবেন। কখন 
পিতাকে একাকী থাকিতে দিবেন না। 

এই বলিয়া! রাম, পিতাকে গ্দক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন । তদন" 
স্তর. বিমাতৃচরণে অভিবাদনপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া জানকীতবনে 
গমন করিলেন এবং তার নিকট, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত 
করিয়া! বলিলেন, পরিয়ে ! পিভৃসভ্যপালনার্থ অদ্যই ক্মামি বনে গমন 

১ 


৬৬ রামের রাজা ভিযষেক। 


করিব। আজি হইতে চতুর্দশ বংনর আমাকে সমস্ত সুখসম্পত্তি 
পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে হইবে । অতএব যে পর্য্যস্ত 
আমি গৃছে প্রতাগমন না করি, তত্তাবৎকাঁল তুমি আমার বিরহ 
সহ্য করিয়া গৃহে অবস্থান কর এবং অনন্যমনে গুকজনের সেবা ও 
গুঞ্জযাঁয় নিরত থাক। 

পতিপ্রাণা, একাত্তযুধ্ীস্বভাবা জানকী রামবাক্যশ্রবণে বিষম 
বিষাঁদসাগরে নিমশ্স হইয়া, রোদন করিতে লাঁগিলেন। অনন্তর 
অঞ্চলঘ্বারা চক্ষের জল যার্জন করিতে করিতে কহিলেন, নাথ ! 
পড়ি, পতিগ্রাণা নারীর এছিক ও পারত্রিক সুখের একমাত্র 
নিদান। পতিশুন্য গৃহ জনশূন্য অরণ্যপ্রায়। যদি আপনি 
অরণ্যে গমন করেনঃ তবে আর আমার এ শুন্য গৃছে থাঁকিয়৷ ফল 
কি? এ জগতে পতিই, পতিব্রত1 স্ত্রীর একমাত্র আরাধ্য দেবভা। 
পির পদসেবাই, সতী প্রেধান ধর্ম ও নরীজন্মের সার কর্ম। 
পির জীবমে সভীর জীবন, পতির সুখে তীর সুখ, পতির 
বিপদে সভীর ব্যসন, এবং পতির মরণে সতীর মৃত্যু। ফলত? পত্তি- 
ভিন্ন পভিব্রভা রমণীর গ্রত্যস্তর নাই। অতএব যদি আপনি বনে 
ধাযন করেন, ভবে এ দালীকে লহ্চারিণী করিতে কোন মতে অত: 
করিবেন না । এ দাসী আপনার চিরকিষ্করী। যেখানে বাইবেন, 
সেইখানেই এদাসী আপনার চরণসেবায় নিযুক্ত 'থাকিবে । বিশে- 
ষ্তঃ আপনি যখন বনপর্য্যটনে একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রাস্ত হুইবেন, 
ভখম এ দাসী আপনার পদসেবা করিলে,পণ্শ্রমের অনেক লাঘববোঁধ 
হইবে । বদি বলেন, অরণ্যবাঁস বিষমকষ্টকর, তৃষি রাজার কন্যা 
ও রাজার বধূ.হইয়া, অসছ্য বনবাস্ক্রেশ সহ্য করিতে পারিবে না। 
কিছু নাথ! আপনি আমার নিকটে থাকিলে, বতই কেন দুঃখ ছউক 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৬৭ 


না, যতই কেন ক্লেশ হউক না, তাহা আমি অকাতরে সহ্য করিভে 
পাঁরিব। কিছুতেই আমার কষ্টবোধ হইবে না। বরং এখান 
অপেক্ষ] তথায় আমি সহ্ত্গুণ সুখলাভ করিতে পারিব। অধিক 
কি. আপনি আমার কাছে থাকিলে, সেই জনশুন্য অরণ্য স্বর্গ- 
তুল্য সুখের স্থান, সেই বৃক্ষবল্কল পউবন্ত্র, সেই পর্ণকুটীর রাজভবন, 
সেই তৰমুল রত্বাসন বলিয়া বোধ হইবে । অতএব ছেনাথ! রুপা 
করিয়া এ দাপীকে লহ্‌ৃচারিণী ককন; নতুবা এদাঁলী এ চরণে 
প্রাণবিসর্জন করিবে । রাম কহিলেন, প্রিয়ে যদি একান্তই বন- 
বানিনী হইতে ইচ্ছা হয়, তবে আর বিলম্ব করিও না,বনগামনের সমস্ত 
আয়োজন কর। »* 

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন লময়ে লক্ষাগ 
তথায় আসিয়! উপস্থিত হইলেন। রাম লক্ষমণকে দেখিয়া কছিলেন, 
ভাই লক্ষ্মণ! তুমি গৃছে অবস্থান করিয়া পিতামাতার শুঞ্জধায় 
কালযাপন কর। আমি পিতৃ আজ্ঞানুসারে অদ্য জানকীর সহিত 
অরণ্যে গমন করিব ! চতুর্দশ বৎসরের পর, তোমার সহিত পুন" 
রায় সাক্ষাৎ হুইবে। সুশীল লক্ষণ শুনিয়া সজলনয়নে কহিলেন, 
আর্ধ্য! এদাস আপনার চিরান্্গত ও একাস্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য । 
আপনিই কেবল এ দাঁসের একমাত্র প্রভু । প্রভুর সুখে সেবকের 
সুখ, প্রাভুর দুঃখে সেবকের ছুঃখ । যদি আপনি অরণ্যবানী হইলেন, 
তবে আর লম্মমণের রেশময় রাজভবনে থাকিয়া স্ুখকি? অরগ্যে 
আপনি আর্ধ্য! জনকতনয়ার সহবাদে কালযাপন করিবেন, আর এ 
চিরসেব্ষ কলমুলা'দি আহরণ করিয়া, বিশ্বস্ত কিন্করের ন্যায় দিবারাত্রি 
আপনাদের পরিচর্যায় তৎপর থাফিবে। অতএব এ দালকে লঙ্গে 
লইতে কখন অমত করিবেন না। গ্লাম কছিলেন, লক্ষণ! তুমি 
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অধর প্রাণের ভাই, এবং বিপদে একমাত্র নছায় ও সম্পদে 
অদ্বিতীয় মিত্র । তোমায় আমায় অভেদাত্মা ৷ তুমি আমীর নিকটে 
থাকিলে, আমি অরণ্যবাননিবন্ধন কোন কষ্টই অনুভব করিতে 
পারিব না সত্য বটে) কিন্তু তোমাকে আমার দুঃখের অংশভাগী 
করিতে কোন মতে ইচ্ছা হয় না। আমার অদৃষ্টে যদ্দি দুঃখ থাকে, 
ভবে আমি স্বয়ংই ভাঙা! ভোগ করিব॥। নিরর্৫থক ভোমার সে কষ্টভার 
সছ্য করিবার প্রয়োজন নাই। লক্ষ্মণ! আমি সকল ক্লেশ সা 
করিতে পারিব কিন্তু বনবিহারী কিরাতের ন্যায় তোমার উত্তাপক্রি 
মুখকমল মলিন দেখিয়া, কখনই ধৈর্ধযাবলম্বন করিতে পারিব না । 
অতএব ক্ষান্ত হও $ গূছে থাকিয়া! গুৰকজনগণের পরিচর্য্যা কর। 
আমার অনৃণ্রে বাছা আছে, তাহাই ঘটিবে। 
এইরূপে রাম, প্রাণাধিক লক্ষাণকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু 

কিছুতেই কিছু হইল না। অনন্তর তিনি অনুঙ্ধকে . অনুগমনে 
'কভনংকণ্প দেখিয়া কছিলেন, ভ্রাতঃ! বদি নিতান্তই আমার 
লহুচর হইতে ইচ্ছা হইয়। থাকে, তবে চল, একবার জননীর নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিয়া আমি । এই বলিয়া রাম লক্মমণকে সমভি- 
ব্যাহারে লইয়া! মাতৃভবনে গমন করিলেন । কোঁশন্যা দেখিবাষাত্র 
আহ্লাদে গাদগদ হইয়া সন্মেছসভ্ভাষণপূর্ধ্বক প্রণত পুত্রের মুখচুম্বন, 
করিয়া! কছিলেন, বস! অদ্য সভ্যপরায়ণ মহারাজ ভোমাকে যোঁব- 
রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। এক্ষণে রঘুকূলদেবতাদিগের নিকট 
প্রার্থনা করি। ভূমি অব্যাহতরূপে লেই চিরপ্রলিদ্ধ রাজ্যলক্গমী 
উপভোগ করিয়া পরম মুখে সকলকে প্রতিপালন কর। অন্প- 
কালের মধ্যে ভোমার কীর্তি যেন দিগদিগন্তব্যাপিনী হয়। 

 ক্লাধ কছিলেন, মাডঃ! এদিকে কি হইয়াছে, তাহা কি আপনি 
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জানিতে পারেন নাই? মহারাজ পূর্বে বিমাতা কৈকেয়ীকে ছুইটী 
বর দান করিয়াছিলেন + অধুনা ভিনি মহারাদ্ের নিকট এক বরে, 
আমার বনবাদ ও অপর বরে, স্বপুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থন! 
করিয়াছেন । তদনুসারে, পরমসত্যবাদী সত্য প্রতিজ্ঞ পিতা, আমাকে 
জটাধারণ ও বল্কলপরিধান করিয়া, চতুর্দশ বৎনর অরণ্যে বাস 
করিতে আদেশ করিয়াছেন। অতএব অদ্য আমি পিতৃআজ্ঞ। 
পালনার্থ লক্ষাণ ও লীতার সছিত বনে গমন করিব । এক্ষণে আপনি 
অনুমতি প্রদান ককন।'কৌশল্যা শুনিবামাত্র, হা হতান্সি, বলিয়া 
বাতাভিহুতা কদলীর ন্যায়, ভূতলশায়িনী হুইয়া মুচ্ছিত হছইলেন। 
রাম বন্থযত্বে ও অতিকছ্টে তাহার মুচ্ছাপনরন করিয়। দিলেন। 
'কোঁশল্যা সংজ্ঞালাভ করিয়া, একান্ত শুন্যবয়নে বারংবার রাষের 
চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বন্ছবিলাপ ও 
পরিভাপ , করিয়া, আকুলবচনে কাতরম্বরে ,কছিলেন, রাম ! কি: 
সর্বনাশের কথা শুনিলাম! তুমি এমন কথা কেন আমাকে 
গনাইলে ? ইহা অপেক্ষা যে মৃত্যু আমার সম্থঅ্গুণে শ্রেয়ক্কর ছিল। 
কোষ্ঠায় তুমি রাজ! হইবে, না এখন তোকে বনে গমন করিতে 
হুইল! হা বিপ্লাতঃ! ভোমার মনে কি এই;ছিল! ছা ধর্ম! কালে 
'তুমিও কি অন্ধ হইলে? হা মগারাজ! এত কালের পর শেষে কি 
এই করিলে? এ অভাগীর জীবনধন আপনার কি অপরাধ করিল? 
হ! কালসাপিনি! তুই কি দোষে এ চিরঞ্ঃখিনীর সন্তানকে দংশন 
করিলি? তোর মনে কি বিন্দুমাত্র দয়ার সঞ্চার ছইলন1? হা 
মৃত্যু! তুমি এখনও কোথায় রহিয়াছ? চিরছুঃখিনী বলিয়া কি 
আমার দেহস্পর্শ করিবে না? হা বজ্র! ভুমি এত পর্বত বিদারণ 
করিরা থাক ঠ কালে কি, তোমারও প্রতাপ খর্ব হুইল? নতুবা 
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এখনও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? বিশ্বস্তরে ! ভুমি 
দ্বিখও হও; আমি ভোঁমার গহ্বরে প্রবেশ করি । 

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, কৌঁশল্যা রোদন করিতে করিতে 
রাষকে জোড়ে লইয়া! কহিলেন, বংস ! এজগতে তুমি বই ম1 বলিয়া 
নশ্বোধন করে, এ অভাঙ্লিনীর এমন আর কেহই নাই । তুমি আমার 
অনেক ছুঃখের ধন। আমি কত দেবদেবীর আরাধনা করিয়া 
ভোমাকে প্রাপ্ত হুইয়াছি £ এবং তোমার জন্য কত মনস্তাপ, কত 
ক্লেশ, কত দুঃখ ও কত বান্দ্রণা পাইয়াছি, তা বলিবার নছে। 
তথাপি আমি দ্বিকক্তি করি নাই, কেবল তোমার মুখপানে চাহিয়া 
মে সব সহ্য করিয়াছি। হাদয়নন্দন! তুমি আমার জীবনসর্বন্য | 
আমি এক মুহূর্ত তোমার চন্দ্রানন দেখিতে না পাইলে, দশদিক অন্ধা- 
কারধয়' দেখিয়। থাকি ? কেমন করিয়। চতুর্দশ বৎনর তোমার বিরহে 
প্রাণধারণ করিব? মহারাজ আজ্ঞা করিয়াছেন সভ্য বটে, কিন্তু 
আমি ডোষাকে কখন বনে যাইতে দিব না । ভুমি বনে গমন করিলে 
এ 'অভাগিনীর দশ! কি হইবে? কে আমাকে মা বলিয়া সম্ভাষণ 
করিবে ? অতএব আমার কথা রক্ষ। কর, তুমি বনে গমন করিওঞ্সা।. 

প্লায যাতৃবিলাপবাক্য শ্রবণে, যার পর নাই শোকাকুল হইলেন 
বটে, কিন্তু পাছে জননী জানিতে পারিলে আরও অধীর হন এই 
ভয়ে অতিক্টে ত্বীয়ভাব গোপনপুর্ব্বক, সান্তবনাবাক্যে জননীকে 
নান! প্রান বুঝাইয়। কহিলেন, মাতঃ! পুজের প্রতি পিতার সর্ব- 
তো়ুখী প্রভৃতা আছে। যখন পিতা আমাকে বনে যাইতে আজ্ঞা 
করিয়াছেন, তখন সে আজ্ঞা প্রতিরোধে আমার ক্ষমত] নাই” 
এজখাতে সত্যই 'সনাতন ধর্ম । পিতা কৈকেয়ী জননীর নিকট সত্য- 
পাশে বা বন্ধ হই্টাছেম ) যদি পুত্র হইয়া সেই-পিতৃ সত্য প্রতিপালৰ 
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মা করিলাম ভবে আমার ন্যায় অধার্ট্িক ও কুপুন্ত আর কে. আছে? 
অতএব জননি! আমি পিতৃআজ্ঞ] উল্লঙ্ঘন করিতে পারিব না। 
আপনি গৃছে থাকিয়া পিতার পাদপঘ্ব সেবা করিবেন; ভরতকে 
আমার হ্যায় স্েহ করিবেন; এবং মধ্যম জননীকে সছোদরা স্ভশি- 
নীর নায় স্মেছনয়নে দেখিবেন। কাহারও প্রতি বিকদ্ধভাব প্রকাশ 
করিবেন না। এ বিষয়ে কাহারও দোষ নাই। সকলই আমার 
অনৃষ্টের দোষ। বিধাত1] আমার ললাটে যদি দুঃখ লিখি থাকেন, 
তবে তাহ। খণ্ডন করিতে 'কাহারও শক্তি নাই। আমি পিতৃসত্যপালগুন 
করিয়! চতুর্দশ বৎসরের পর পুনরায় আপনার চরণ দর্শন করিব। 
আমার দিব্য, আপনি আর শোকাকুল হইবেন না। এক্ষণে ধৈর্য্যা- 
বলঘ্বনপূর্ধ্বক প্রসম্মমনে আমাকে ঝনগমনে জন্মতি প্রদান ককন। 
কোঁশল্যা শুনিয়া বাম্পাকুললোচনে ক্ষকণবচনে কহিলেন, 
রাম! আমি মনে মনে কত আশাই করিয়াছিলাম যে, তুমি বড় হইলে 
আমার দকল দুঃখ দুর হইবে, আমার ভাপিগ্ক প্রাণ শীতল ছইবে, 
আমি সুখী হইব; কিন্তু বিধাতা যে এ অভা্গিন্গীর ললাটে এড ছুঃখ 
লিখিগাছেন, তাহা কখন স্বপ্পেও জানি নঃ। যাহাদের সস্তান না 
হইয়াছে তাহারা বরং আমার অপেক্ষা শতগুণে ভাখ্যৰভী। নতুবা 
পুত্রবতী হুইয়া কে কোথায় আমার ন্যায় অন্ান্গিনী হুইয়াছে? ছা 
বস ! হা কাঙ্গালিনীর জীবনধন ! তুমি রাজপ্ুুজ হইয়া কিরূপে সেই 
জনশূন্য ভীষণ বনে. পাদচারে ভ্রমণ করিবে? ক্ষুৎপিপাসায় কাতর 
হইলে কাহার নিকট হইতেই বা খাদ্য ও পানীয় প্রীর্ঘন! করিরে,? 
কে.তোমাদের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিবে ? ছা দভি সীতে ! ছোমার 
অদৃষ্টে কি এই ছিল? বম! ষন্দি একান্তই মহারাজের আজ্ঞা গ্সব' 
ছেলন না কর, যদি একান্তই তোমার চিরছুঃখিনী জননীদকে খোদ" 
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সাঁগরে পরিক্ষিণ্ত কর ) তবে একবার এ চাদযুখে মা বলিয়া ডাক, 
শুনিয়া আমার কর্ণকুছুর পরিভূণ্ত হউক। অনেক দিন আর তোমার 
এ চাদমুখের মধুমাখা কথা শুনিতে পাইব না। এই বলিতে বলিতে 
অন্তরব্বাঙ্গভরে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তখন আর কিছু 
বলিতে নাপারিয়া, শিরে করাধাভপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন । 

তদনম্তর, রাম অতিকষ্টে মাভাঁর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিয়া স্ুমিত্রাজননীকে অভিবাঁদনপুর্ধক, জনকভবনে গমন করি- 
লেন, এবং দাঁকণশোকবিহ্বল পিতার পাদপত্বন্দনা করিয়া, লী 
ও লক্ষণ সমভিব্যাহারে পুরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । আহা! । 
তৎকাঁলে তাহাদের সে ভাব দর্শন করিলে পাষাণও ভ্রবীভূভ হয়, 
বঙেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যিনি আর্জি রাজনিংহাঁননে অধিরেহণ 
করিয়া রাজশবে আহত হইবেন, তিনি কি না এখন অন্নুজের সহিত 
অনাথের স্যায় বনগমন করিতেছেন। যিনি রাজর্ধি জনকের কন্যা, 
রাজাধিরাজ দশরখের পুন্রবধূ এবং রঘুকুলতিলক রামচক্দ্রের ভার্য্যা ঃ 
খিনি ভূভলে কথন পাদবিক্ষেপ করেন নাই, খেচর বিহ্ঙ্গমগণও 
বাহাকে কখন দেখিতে পায় নাই, সেই অনুর্যযম্পশ্যরূপা কামিনী 
এক্ষণে রাজভোগবাসনা বিসর্জন দিয়া, বনচরবধুর সায় বনে বনে 
বিচরণ করিবার নিষিত্ত, পতির সহ্চাঁরিণী হইতেছেন ! ইহা! দেখিয়া 
পুরবাসিগণ শোকে অতিমান্র বিহ্বল হইয়া, হুছঁকার শব্দে রোদন 
করিতে লাগিল। কেহ যে কাহাকে পাস্তবণ করিবে, এমন লোক 
প্রায়ই রহিল না। র 

রাম পুরঘায়ে উপস্থিত ছইলে, নুমন্্র তথায় আসিয়া সাঞ্রনয়নে 
কতাঞ্লিপুটে দিবেদন করিল, যুরয়াজ বদি একাম্তই আমাদিগকে . 
অনাথ করিয়। বনে গমন করেন, ভবে আমাদের এক প্রার্থনা আপ. 
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নাকে রক্ষা করিতে হইবে । আমরা প্রাণ থাকিতে, এ দর্ীচক্ষে রধু- 
সমভিব্যাহারে আপনাকে পদব্রজে গমন করিভে দেখিতে পারিৰ 
না। বিশেষতঃ মহারাজ আজ্বা করিতেছেন। অতএব আমি রথ 
প্রস্তুত করিয়! আনিয়াছি, রথে আরোহণ ককন ? অন্ততঃ ভাগীরঘীর 
তীর পধ্যস্ত আপনাকে অগ্রনর করিয়া দিই। রাঁম সম্মত হ্ইয়, 
নীতা ও লক্ষাণের সছিত রথে আরোহণ করিলেন । রথ কিয়ানদর 
গমন করিলে, রাম আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করি- এ 
তেছেন শুনিয়া, নগরবাসী তাবৎ লোকই দুস্তর শোকার্ণবে নিমগ্ন 
হুইয়], উচ্চৈঃত্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে দ্রেতপদে তথায় আনিয় 
উপস্থিত হুইল, এবং কেহ রথচক্র ধারণ করিয়া, কেছ বা রথসমীপে 
গুলার .লুর্ঠিভ হুইয়ী, রথের গতিরোধপুর্বক কছিতে লাগিল, আমা- 
দের মহারাজ অরণ্যে যাইতেছেন, আমরা আর কি জুথে এগৃছে 
থাকিব। রাজা যেখানে বা করিবেন, সেই রাজ্য। অতএব আমা- 
দের এ রাজবিরহিত রাজ্যে থাকিবার প্রয়োজন কি? 

রাম শুনিয়া, রথ হুইতে অবতীর্ণ হইলেন,এবং সকলকে বিবিধ 
সান্তবনাবাক্যে বুঝাইয়া কহিলেন, তোমরা আমার প্র তি যেরূপ প্রীতি 
ও স্সেছ প্রকাশ করিতেছ, প্রাণাধিক ভরত: রাজা হইলে, তাহার 
প্রতি তদ্রুপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিও। ভরত অতি ধীর, 
শাস্তত্বভাব, বুদ্ধিমান ও রাজনীভিকুশল । ভরত রাজ1 হইলে তোযা- 
দের কোন প্রকার অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে তোমরা আমার 
অন্ুরোধবাক্য রক্ষা করিয়া, ত্য স্ব গৃহে প্রতিগমন কর। তোমাদের 
ক1তরত। দেখিয়া! আমার মনে সাতিশয় ক্লেশ হইতেছে । অতএব 
নিরস্ত হও, আর অনর্থক আমাদের সছিত ব্সানিও না। 


রামের কথা শুনিয়া সকলে হতবুদ্ধির ন্যায় নী পরস্পরের 
ও 


৭৪ রামের রাজ্যাভিযেক। 

মুখাঁবলোকন করিতে লাগিল, এবং অগত্যা নিরন্ত হত্যা আর্ত্বরে 
রোদন করিতে আরম্ত করিল। ফলতঃ রামের অরণ্যগীমনে, যে ব্যক্তি 
বিষশোকভরে অভিভূত ছয় নাই, এন লোক প্রায়ই ছিল না। 
অধিক কি, তৎকাঁলে জড়বুদ্ধি পালিত পশুপক্ষ্যাদিও রামখোকে 
কাতর হইয়া, অবিরলধারায় দেত্রবারি পারত্যাগ করিয়াছিল। 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


৯৯৫১ তা ১ 
রাম রথে আরোঁছণ'করিয়া স্ুষস্্কে কছিকে ধ! এখানে 
আর অধিক কাল থাক] হইবে না; শীত্ত্র শীঘ্র ও। সকল 


লোককে যেরূপ কাতর দেখিতেছি; ত্বাছাতে আর বিলম্ব করিলে 
আমাদের বনগমন কর! অতিশয় কষ্টকর হুইবে। অমন) আদেশ 
প্রাপ্তিমাত্র অর্বরজ্জ শিথিল করিল। অশ্বগণ বাযুবেগে গমন 
করিতে লাগিল। অনতিবিলঘ্ধে তাহারা অোধ্য। পরিত্যাগ করিয়া 
জনপদে উপনীভ হুইলেন। জনপদের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করি- 
ও, রামের চিত্তে বিন্দুমাত্র জুখসর্চার ছইল নাঃ বরং নান! বিষয়ের 
ভাবনা আপিয়৷ উদয় হইতে লাশিল। ভিমি কখন মনে করিলেন, 
আমরা বখন আনি, তৎকালে পিতা মাতাকে যেরূপ কাতরভাবাপন্ন 
ও শোকাকুল দেখিয়াছিলাম,এক্ষণে তাহারা যে কি করিতেছেন, কিছুই 
বলা যার না। আমি আলিবার কালে কত বুঝাইলাম, কিন্তু কিছু- 
তেই উহাদের চিত শান্তভাব অবলম্বন করে নাই; না জানিকি 
সর্বনাশ বা ঘটিয়াছে। আবার মনে করিলেন, হয়ত, সকলে কৈকেরী 
জননীকে নিন্দাবাদে কত তিরক্ষার করিতেছে । আছা! তিনি কি 
করিবেন, তীছার দোষ কি? যদি বিধাতা আমার ভাগে ছুঃখভার 
লিখিয়া। থাকেন, তাহ! খণ্ডন করিতে কেহই সমর্থ হইবে না। আবার 
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ভাবিলেন প্রপ্জাবর্থই বা কফি করিল। তাহাদের আকার ইঞ্ছিত 
দেখিয়! যার পর নাই, আকুল ও ' অস্সুধী বোধ হইয়াছে । এক্ষণে 
তারাই বাকি প্রমাদ ঘটাইল ! এইরূপ মনোমধ্যে নান! চিস্তার 
উদয় ছওয়াতে.রাম একান্ত বিকলচিত্ত হইলেন? কিন্তু নীতা ও লক্ষ্মণ 
জানিতে পারিলে পাছে ব্যাকুল হন, এই আশঙ্কায় তিনি স্বীয় ভাব 
গোপন করিয়! সুযন্ত্রকে কছিলেন, সারথে ! সায়ংকাল উপস্থিত । 
ক্অতএব অদ্য এই স্থানে অবস্থান করির। নিশাষাপন কর] যাউক। 
তদনুসারে, সুমন্ত্রে ভমসানদীকুলে অন্বরজ্ঞু সংযত করিয়া, 
রথবেগপংবরণ করিলেন । সকলে রথ হইতে অবতীর্ণ হুইয়া মনা 
*নদীর সিলে সায়ং সময়ের সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিলেন । সুমন্ত 
অন্থগণকে আর্দরেপৃষ্ঠ করালে, উনারা যদৃচ্ছাক্রমে ভীরপ্ররূঢ নবীন 
শঙ্পদল ভক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর রাত্রি উপস্থিত হইলে, 
লক্ষণ পর্ণশয্য। প্রস্তত করিয়া দিলেন। রাম ও জানকী তাহাতে 
শয়ন করিলেন । জানকী পথশ্রমে অত্যন্ত ব্লাস্ত হুইয়াছিলেন) সুতরাং 
মুহূর্তমধ্যে তাহার নিদ্রোকর্ষণ হইল ১ কিন্তু রাম নানাবিষয়ণী চিন্তায় 
নিমগ্ন হইয়া, অভিক্টে নিশাযাঁপন করিলেন। 

. প্রভাত হুইবামাত্র তীহারা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। 
জানকী পর্থের উভয় পার্খে হুরিতশাদ্বলপুর্ণ পঃম হমণায় প্রদেশ 
সকল অধলোকন করিয়া, মনে মনে বিপুল হর্ধলাভ করিতে 
লাগিগেন। রাম ভাছা দেখিয়। সাতিশয় আনন্দপ্রকাশপূর্ধবক 
কছিলেন, প্রিয়ে ! গৃহে থাকিয়া! এরূপ আনন্দ কিছুতেই লাভ হয় 
' না । আমি বিবেচনা করি, বনবান কখনই আমাদের পক্ষে অস্ুখরূর 
হইবে না? গ্রত্যুত, অনির্বচনীয় সুখঙজনক হইবে । এইরূপ বলিতে 
বলিতে, তাহারা নানা দেশ, নানা.অনপদ, নানা নদী“.বঅভিক্রেম 
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করিয়!, পরিশেষে শৃঙ্গ বেরপুরে উপনীত হুইলেন। অুমন্ত্র রথবেগ* 
সংবরণ করিলে সকলে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভাপসতকতলে 
বিশ্রাম করিভেছেন, ইত্যবসরে নিষাদপতি গুঁছক, রামচক্দ্রের শুভা 
গমনলংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তথায় উপস্থিভ হইলেন? এবং একে একে 
সকলকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্রকে সম্বোধনপুর্ব্বক 
কভাঞ্জলিপুটে বিনয়বচনে নিবেদন করিলেন, যুবরাজ! আপনার 
চিরানুগত একান্ত আজ্ঞাবহ ভূত্য উপস্থিত হইয়াছে, কি আজ্ঞা হয়? 
যদি অনুমতি করেন, তবে এদাস প্রভুর যথোচিত দেবা করিয়া 
কভার্থত1 লাভ করে। 

রাম, কিরাতর]ুজের এবক্ভুত অভাবিত শিষ্টাচার দর্শনে পরম 
প্রীত হইয়া, সুহ্থদস্তাযণে তাহাকে কহিলেন, মিত্র! তোমার 
বিশিষ বিনয়, সুলীলতা ও সরলতাগুণে সবিশেষ পরিভোষ প্রাপ্ত 
ছুইলাম। .আমাদের নিমিত্ত তোমাকে কিছুমাত্র কট করিতে ছইবে 
না। আমরা বনবানে আদিউ হইয়াছি , রাজভোগ একবারে 
বিসর্জন দিয়াছি। অধুনা আমাদিগকে তপশ্যিলেবিভ বনে বাস 
করিয়া, বন্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে ছইবে। এই বলিয়া রাম অন্যান্য 
নকলের সছ্ত, পরমসমাদরে গুহক আনীত ফলমুলাদি ভক্ষণ 
করিলেন। অনন্তর গুহকের সহিত অরথ্াবৃত্বাস্ত নপ্বস্ধীয় নানা 
কথাপ্রনঙ্গে, মে দিন তথায় আঁতবাহুন করিলেন। 

পরদিন প্রভাতে, রাম, সীতা ও লক্ষণের সহিত ভাঁগীরথীর 
নির্মলপাবনসলিলে অবগাহন করিয়া, প্রাতঃকত্যাদি লষাপন 
করিগেন ( তদ্দনন্তর উদ্দেশে পিতৃঘাতৃচরণে অভিবাদন করিয়া, 
মন্ত্রক ল্বোধনপূর্বক কছিলেন, লারখে ! আমরা ভাগীরখী- 
তীয়ে লমাগভ হইয়াছি। 'আঅভথন তুমি এই স্থান হইতে রখ লইয়! 
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অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন কর । আমরা এইখানে জটাধাঁরণ ও বলকল 
পরিধান করিয়া ভাগীরথীর পরপারে গমন করিব। তুমি পিতার 
পরমছিতৈষী ও একান্ত শুভাকাঙ্কী। পিতৃদেব আমাদের নিমিত্ত, 
যার পর নাই, কাতর ও শোকাকুল হুইয়াছেন। যাছাতে ত্বরায় 
তাহার শোফাপনোদন হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করিবে । আর 
পিতৃ ও মাতৃচরণে আমার অভিবাদন জানাইয়! কছিবে, তীহারা' 
আমাদের জন্য কোনমতে ভাঁবিত না হন। আমর যেখানে থাকি, 
তাহাদের চরণগ্রসাদে নির্বদ্দে কালযাঁপন করিব, সন্দেহ নাই। 
চতুর্দশ বংসর দেখিতে দেখিতে অতিবাঁছিভ হইয় যাইবে । অতএব 
আমর কিছু কালের পরেই, পুনরায় অযোধ্যায় গিয়া, তাহাদের 
জ্ীচরণ দর্শন করিব। তুমি যত শীত্র পার, প্রাণাধিক ভরতকে 
মাতুলালয় হইতে আনাইয়া, পরম সমাদরে যেঠবরাজ্যে অভিষিক্ত 
করিবে। যাহাতে সত্বর রাজ্যমধ্যে জুশৃঙ্ঘলাদংস্থ(পন হয়, ভথ্বিয়ে 
মহূর্তকালের নিমিত্তও উদানীন থাকিও না। ভরতকে আমার 
সস্ষেহস্তাষণ অবগীত করাইয়। কছিবে, রত যেমন পিতৃসেবায় নিয়ত 
তৎপর, তদ্রুপ মাতৃবর্গের শুঞ্জযায় সর্বক্ষণ যত্ববান থাকেন। মধামা 
জননীর চরণে আমার এই লবিনয় প্রীর্ঘনা নিবেদন করিও যে আমি 
আপন অদৃষ্টের ফলভোগ্ করিতেছি $ এ বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র 
দোষ নাই। অতএব আমার প্রতি তীছা'র ষেরূপ ন্েহ ও বাৎসল্য ভাব 
ছে, কদাপি উচ্ছার যেন কিছুমাত্র টবলক্ষণ্য না ঘটে। মধ্যমা 
জননী যখন যে ভিলা করিবেন, তাছ! যেন আবিলঘ্ষে সম্পাদিত 
হয় । দেখিও, ভন্নিবন্ধন তিনি যেন কখন ক্ষোভ প্রকাশ না করেন। 
বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুকজনের চরণে আমার সাফীঙ্গপ্রণিপাভ নিবেদন 
করিয়। এই কছিবে, যাহাতে অচিরে মহারাজের শোকনিবৃত্তি ছয়, 
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যেন, সকলে ত্বরায় সাহার কোন উপায় উদ্ভাবন করেন। পৌরবর্গকে 
আমার যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ জাঁনাইয়। কহিবে, যেন সকলে 
শোকসংবরণপুর্ববক অচিরে সুন্থচিত্ত হন এবং প্রাণাধিক ভরতকে 
রাজা করিয়া পরমানন্দে কালযাপন করেন। 

রাঁম এইরূপ বলিয়৷ বিরত হইলে, সুমস্ত্র কৃভাগ্জলি হইয়া! সজল- 
নয়নে কহিলেন, আয়ত্ব! আমি কেমন করিয়া শুন্যরথ লইয়া 
অযোধ্যায় ফিরিয়! যাইব ? ভাহা হইলে লোকে আমাকে কি বলিবে? 
মহারাজের কাছেই বাকি প্রকারে আমি এ দর্ধীমুখ দেখাইব? 
. ভোঁমার ছুঃখিনী জননী যদি জিজ্ঞানা করেন, আমার রামকে কোথায় 
রাখিয়া আমিলে, তখনই বা আমি তাছাকে কি বলিয়া সান্তৃন। 
করিৰ? পেধুরজন জিজ্ঞান1 করিলে তাহাদিগকে বা কি কছ্ব? 
। ছাঁয়! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল, বলিয়া তিনি উচ্ষেংস্বরে 
রোদন করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। 

সুমন্ত্র রথ লইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলে, রাম চগ্ডাল- 
রাজকে ভাকিয়া কহিলেন, নখে! বৃক্ষনির্ধান ও বল্কল আনিয়। 
দাও; আমরা এই স্থানে জটাবন্ধন ও বজ্ল পরিধান করিয়া, 
খবষিবেশ ধারণ করিব । তদনুসারে গুৎক বৃক্ষনির্ধান ও বল্কল আন- 
য়ন করিলে রা ও লক্ষণ তন্বারা জটানির্মাণ করিয়া, এক বল্কল* 
খণ্ডে পরিধেয় ও অপর বল্কলখণ্ডে উত্তরীয় বস্ত্র করিলেন। লীতাও 
পউবন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, বল্কলান্তর গ্রহ্ণপুর্বক তপস্থিনীর বেশ 
অবলম্বন করিলেন। আহা! সেইভাবে জানকীকে কি চমৎকার 
দেখাইতে লাশিল। বোধ হুইল, যেন এরূপ অপূর্ব স্ত্রী কখন কাহারও 
নয়নগোচর হয় নাই। বস্তুতঃ স্বভাব সুন্দর বস্তু ষেভাব অবলম্ন কৰক 
না কেন, সকল অবস্থাতেই রমণীয় ও অনির্বচনীয় প্রীতিপ্রদ হয়! 
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তদনভ্তর সকলে তরণীতে আরোহণ করিয়া, ভাগীরথীর পরপারে 
উত্তীর্ণ হইলেন । তখন রাম লক্ষমণকে সর্বোধন করিয়া! কহিলেন, 
বন! নিষাদপতির প্রযুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, এখান হইতে মহর্ষি 
ভরঘাজের আশ্রম অধিক দুর নছে; অদ্য আমর] সেই স্থানেই 
গমন করিব । এই বলিয়া, রাম অগ্রে. জানকী মধ্যে, ও লক্ষ্মণ 
সর্বপশ্চাতে, এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, সকলে দক্গিণাঁভিমুখে গ্রমন 
করিতে লাখিলেন। আহা]! সে নময়ের কি আশ্চর্য্য ভাব। বোঁধ' 
হইল, যেন সাক্ষাৎ ধর্ম অধর্ম্ের ভয়ে ভীত হুইয়৷ কোশলরাজ্য 
পরিত্যানপুর্বক নির্জনকাননে প্রবেশ করিতেছেন ; আর স্বয়ং 
রাজলক্ষদী তদীয় অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং মুর্তিমান রযুকুল- 
বশোরাশি, তাহাদের পশ্চাৎ পণ্চাৎ গমন করিতেছেন। জানকী 
ৎস্বক্যবশভঃ কিয়ৎপদ দবেগে গমন করিয়া, বন্ধুর ভূভাগে পুনঃ 
পুনঃ কুস্সুম-কোমল পদ গ্ঘলিত হওয়াতে, জ।নবদনে প্রাণপতিকে 
কছিলেন, আর্ধ্যপুজ্র! আ'র কতদূর গেলে মহর্ধির তপোবন দি 
হইবে? রাম প্রিয়ার কাতরভা শ্রুবণে অতিমাত্র বিষাদিত হুইয়] 
ভাবিভে লাগিলেন, হায় ! সামান্য পথপর্ধযটনে যাহার এরূপ কফ- 
বোধ হইতেছে, না জানি তিনি চতুর্দণ বংনর কেমন করিয়া বনে 
বনে আমণ করিবেন। এই বলিয়া! রাম অঞ্াজল বিনর্জন করিতে 
ল!গিলেন । সীভার জন্য যে রামের নিরন্তর নেত্রবারি বিশ্ললিত 
হইবে, এই ভাহার প্রথমাবতার হইল । 

'শ্মনস্তর রাম জানকীকে কছিলেন, খ্রিয়ে ! তোমার মন্থুরগতি 
দেখিন। বোধ হইতেছে, তুমি পথশ্রষে ক্লাস্ত ও কাতর-হ্ইয়াছ। 
বিশেষ জীপ পে তোষার মুখকমল মলিন ও সর্বশরীর বর্ন 
হইয়াছে ॥। এ দ্বেখ, নম্মুখবন্তী অশোক তৰ্বর, কম্পমানশাখাবাৰু, 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। ৮১ 


গসারণদ্বারা, বিশ্রামার্থ তোমাকে আহ্বান করিভেছে। অভএব চল, 
এ স্থানে গমন করা যাউক। তদনুসারে সকলে ই [কবরের 
সুশীতল ছায়ায় কিয়ৎকাল শ্রীন্তিদুর করিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভর- 
দ্বাজের তপোবনে উপস্থিত হইলেন, এবং সৌ্যমুর্ভি মহর্ধির সন্মুখ- 
বর্তী হইয়া, স্ব স্ব নামোচ্চারণপুর্র্বক তদীয় চরণারবিন্দে অভিবাদন 
করিলেন । মহর্ষি. “'সত্যব্রতপালন করিয়া ভূভারহরণ কর” এই 
আশীর্বাদ প্রয়োগ করিয়। মধুরসম্ভাষণ পূর্বক কছিলেন, বৎস রাম- 
চন্দ্র! ভোমাঁদের এই স্থানে আসিবাঁর পূর্বেই, আমি সবিশেষ সমস্ত 
জানিতে পারিয়াছি ॥। ভাঁবিতেছিলাম, তোমরা কতক্ষণে ,তপোবন 
অলঙ্কত করিবে । অধুনা তোমাদের শুভাগমমে কি পর্যযস্ত আন- 
সিদিভ হুইয়াছি, বলিতে পাঁরি না । “বৎস তুমি পিতৃসত্যপাঁলনার্ঘ, 
হস্তগতরাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দশ, বৎসর ।অরণ্াবালে 
আদিষ্ট ছইয়াছ। অভএব যে পর্য্যস্ত চতুর্দশ বমর পুরণ না হয়, 
তাবকাঁল আমাদিগের আশ্রমে অবস্থান কর। তপোবন অভি 
রমণীয় স্থান। এখানে থাকিলে, ভোমরা, ধনবাঁসনিবন্ধন কোন 
কষ্টই অনুভব করিতে পারিবে না । পরে জ্জানকীকে কহিলেন, 
বলে! তুমি সাক্ষাৎ লক্গমীস্বরূপা । ভোমাঁর গুণের সীম! নাঁই। 
তুমি যে পতিনছচারিণী হুইয়াছ, ইহাতে তোমার পতিপরায়ণতাগুণের 
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে । এক্ষণে কিছুকাল আমাদের তপো" 
বনে, পতিসহর্ধানে মনের স্বুখে কালষাপন কর। এইমাত্র কহিয়াঃ 
মহ্র্ষিসন্নিছিভ শিষ্যের প্রতি তাহাদের আতিথ্যসৎুফাঁরের ভারার্পণ 
করিয়া, স্বয়ং সায়স্তনছোমবিধি ও নন্ধ্যাবন্ননাদি লমাপনার্থ, তথা 
হইতে প্রস্থান করিলেন। 

.সায়ংলষয় অভীভ হুইলে রাম যো চিত বিশ্রাম সুখ লাভ করিয়া, 
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মছর্বিনকাশে সমুপশ্থিত হইলেন, এবং সমীপস্ফিত হেত্রাসনে উপ- 
বেশন করিয়। বিনয়মধুরবচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্‌ ! রাজধানী 
তপোবম ছইভে অধিক দুর নছে। বদি আমরা এস্থানে অবস্থান 
করি, তাহ! হইলে ভরত প্রভৃতি সংবাদ পাইয়া, নিশ্চয়ই এখানে 
আলিয়া প্রমাদ ঘটাইবে। অতএব এরূপ একী স্থান নির্বাচন 
করিয়া দিন, যেখানে অবস্থান করিলে, কেহই সহঙ্ে আমাদিগের 
অনুসন্ধান করিয়! উঠিতে না পারে। তাছা হইলে আমরা নিক- 
স্বেগে কালযাপন করিজে পারিব । মহর্ষি কছিলেন, বৎস! যদি 
একান্তই এখানে থাকিতে অভিলাষ না হয়, ভবে চিত্রকুট পর্বতে 
গমন করিয়া তথায় বাসস্থান মনোনীত কর। চিত্রকুট অতি রমণীয় 
স্থান দেখিলেই বোধ হুইবে, উহা ধেম ব্রিতুবনসৌন্দর্ষ্ের একা: 
ধার। সেখানে কিছুকাল বাস করিলেই, অচিরে ভোমাঁদের চিত্তের 
স্থৈয্য সম্পাদিত হইয়া, অন্তরে অভুভপূর্বব সুধসঞ্চার হইতে থাকিবে। 
অধিক কি, তোমাদের আর রাজধানীতে প্রাতিশমন করিতে কখনই 
ইচ্ছ! ছইবে না। তোমরা প্রাতঃকাঁলে, অতি সাবধানে যমুনা পার 
হইয়া কির গমন: করিলে, পরমপবিত্র অতি বৃহৎ এক বটরক্ষ 
দেখিতে পাইবে । উহার নাম শ্যামবট। এ বৃক্ষটী পথশ্রান্ত 
গাথিকজনের বিশ্রামনিকেতনস্বরপ । মুনিগণ আতঙপতাপিত হইলে, 
এঁ ্যামবটের শাখাভলে বলিয়া নিরন্তর বিশ্রামসখ লাভ করিয়। 
থাকেন তথা হইতে কিয়দর দক্ষিপৃতিনুখে যাইলেই, পরিশেষে 
চিত্রকুটের 'লমীপন্থ একটি স্বভাবন্ুঙ্দর উন্নতভূভাগ নয়নগোচর 
হইবে? এ দেশটি অভীব মলোরয বলিয়া, ভপোনিষ্ঠ' পতি, 
স্রগয়, ' তথায়, পর্ণকুটার নির্মাণ করিয়া পরমকুখে কালধাপন 
করিক্েছেন |: 
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পরদিন প্রাতঃ কালে, রাম লক্ষমণ ও জানকী ষহধির নিকট খিদা 
গ্রহণ করিয়া জাহৃবীষয়ুনা-সঙ্গম-সম্ভুভ মহাতীর্ধে অবগাহনপুরধ্বক, 
উড়পারোহণে কালিন্দীর পরপারে উত্তীর্ণ ছইলেন। এবং মহর্ধি- 
প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া কিয়ন্দ,র গমন করিলে শ্যামবট প্রাপ্ত 
হুইলেন। অনন্তর তাহার] উহা পশ্চাতে. রাখিয়! চিত্রকুটাতিযুখে 
গমন করিতে লাগিলেন। সেইকালে কন্করকণ্টকাকীর্ণ দুর্ঘমপথ- 
পর্যটনে জনকরাজতনয়াঁয় স্থুকোমল চয়ণভল ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে, 
রক্তচন্দনধারার ন্যায়, বিশ্ছু বিন্দু রুধিরধারা বিনির্গভ হইতে লাঞ্গিল। 
তথাপি তিনি সে অসছ্য যাতন! সহ্য করিরা,চক্ষের জল বল্কালাঞ্চলে 
মার্জন করিতে করিতে পতির অনুগ্মন করিলেন। কিন্তু ক্ষত- 
যন্ত্রণা ক্রমশঃ অসছ্য হওয়াজে, জানকী অগ্রর্গামী পতিকে কাতর- 
ত্বরে কহিলেন, নাথ ! ধীরে ধীরে চলুন ; আত্মি ক্রুতগমমে' ক্রেঘেই 
অক্ষম হুইতেছি। রাম শুনিয়া কছিলেন, প্রিষ্কে! অদ্য এইস্হানে 
বিশ্রাম করা যাঁউক। চিত্রকূট এখান হুইভে, নর দুর নহে । বল্য 
তথায় গমন করা যাইবে । 
তদগুলারে,লক্ষমণ কিঞ্চিৎ ফলমূলাদি ওপানীয় আনয়ন করিলে 
তন্বায়া তছারা ক্ষুৎপিপালা নিরৃত্তি করিধিন। ক্রমে পথশ্রম্ে: 
কাতরাপ্রযুক্ক; জানকীর ঘোরনিদ্রোর: আবির্ভাধি হইল । তখন: কিনি 
রামবান্থার উপরি মস্তক বিন্যস্ত করিয়া পরর্সুখে শয়ন করিলেন । 
বোধ হইল যেন সৌঁদামিনী, নবীন জলখরের স্থিত জ্দস্বর জল পরি- 
ত্যাগ করিয়া ধৈর্ঘযাবলশ্বনে ধরণীপৃষ্ঠে নিপ্রা-যাইতেছেন ॥ 
. ক্রেমে' সায়ংসময় উপস্থিত হুইল । ভগবান মরীচিমালী যেন 
জানকীর দুঃখ দেখিতে. না পারিয়াই; অস্তগিরিশিখরে অধিরোছন, 
করিলেন। বিভাবরী ভমোময় 'সাবরণে দশদিক আচ্ছা করিল: । 
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জুধাকর যেন সীতাছুঃখে হুঃখিভ হুইয়াই, সুধাবর্ষণচ্ছলে অশ্রনবিন্ছ 
ক্ষেপখ করিলে লাগিলেন । তখন রাম লক্ষমণকে কহিলেন, ভাই ! 
অদ্য আমর! এই মনুষ্যসমাগমশুহ্য শ্বীপদ-সন্কুল ভীবণ স্থানে অব- 
স্থান করিতেছি, অতএব সতর্কতা পূর্বক রাত্রিযাপন করিতে হুইবে। 
লক্ষমণ অনুজধর্্মরক্ষণে একান্ত বত্বশীল, অুভরাৎ নিদ্রা পরিত্যাগ 
করিয়া, সশন্্র সমস্ত ধামিনী জাগরিভ রছিলেন। 
পরদিন, তাহারা তথা হইতে প্রস্থান করিয়া! চিত্রকুটে উপস্থিত 
হইলেন | চিত্রকুটবালী ভপন্থিগণ, তাহাদের "শান্ত ও বীররসমিশ্রিত 
মনোছ্রমুর্তি অবলোকন করিয়া, সবিন্ময়ে পরস্পর কহিতে লাগি- 
লেন, ইঙ্থারা কে, কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? দেখিয়া 
আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, ইহারা ভিক্ষাজীবী, কিন্তু তাহা হইলে 
এরূপ 'অন্ুপমরূপ-লাবণ্যমম্পন্না কামিনী কেন সঙ্গে আলিবে ? 
ভিক্ষুকের দারপরিগ্রহ যে একান্ত অসস্ভব। তবে বুঝি.বিবেকী; 
নতুবা এখানে আলিবার কারণ কি? কিন্তু যেব্যক্তি বিষয়বাসনা 
বর্জিত, তাহার হস্তে বীরচিহ্ন কার্ণ,ক কেন? অনুমান হয় কোন 
রাজর্ষির পুক্তঃ কিন্তু ভাহাই বা কি প্রকারে বিচাঁরসঙ্গত হয়? রাজ-. 
পুত্র কোথায় জটাভার বহুন করিয়া থাকে ? ভবে অরণ্যচারী ব্যাধ। 
কিন্তু ব্যাধ অতি নীচ জাতি, নীচবংশে এরূপ অমানুষ সোনদর্ধয 
কখনই. লত্ভবে ন1। তবে নিশ্চয়ই ইহারা দেবতা; নতুব! মন্পুষ্যলোকে 
এরূপ অদৃষটপুর্ব্ব অন্ভ্তরূপরাশির সমাবেশ কখনই দৃষ্টি হয় না। 
এইরূপে সকলে নানা ভর্কবিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে রাম 
লমীপন্ছ হহ্য়], তাহাদের চরণব্দানা করিলেন, এর আত্মপরিচয় 
প্রদান.করিয়। সকলের সংশয় অপনোদন করিয়া দিলেন। 
। ক্ষেয়ে মুনিগণের লছিভ রাম ও লক্ষণের বিশিষউরূপ আলাপ 
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হইতে লাগিল । জানকীরও সমবয়ক্ষ! খষিতনয়াদিগের সছিভ সখীবৎ 
সৌহার্দ্যভাব জন্মিল। অনন্তর তীছার] সেই স্থানে কুটীরঘয় নির্মাণ 
করিয়। তাহাতে অবস্থান +রিতে লাগিলেন । আছা ! সময়ে কিনা 
হয়। যাহারা স্ুরয্যছন্ম্যস্থিত মণিময় পর্যযঙ্কে কুজুমস্ুকোম ল শয্যায় 
শয়ন করিয়া দিনযামিনী যাপন করিতেন, তীছার! নিরস্তর নানারস- 
মিশ্রিত উপাদেয় ভক্ষণ ও মছাযুল্য বিচিত্র বসন পরিধান করিতেন / 
শত শত দান দাঁনী যাহাদের সেবায় নিয়ত নিযুক্ত ছিল) অধুনা 
তাদের পর্ণকুটীরে ধরামনে শরন, ফলম়ুলাদি ভক্ষণ, নির্রবারি- 
পান, ইত্যাদি বন্য বৃত্তিতে সময় অতিবাঙ্থিত হইতে লাগিল । 

এদিকে বৃদ্ধ রাজা দশরথ, রামবিরছে একান্ত কাতর ওষার পর 
নাই শোঁকাভিভূত হুইয়1, আছার বিহার নিদ্রা প্রভৃতি তাবৎ ব্যাপার 
পরিত্যাগ করিলেন ) এবং অবিশ্রাস্ত অগ্রুবিনর্জন করিয়৷, অহো- 
রাত্র কেবলু হা রাম! এই ককণশব্দে বিলাপ করিতে লাশিলেন। 
ছুর্্িষহ পুঁজশোকদহনে নির্ভর অন্তর্ণাহ হওয়াতে, তীছা'র-শরীর 
ক্রমশঃ শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া! কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট হইল । তিনি একাস্ত 
রামগভ-প্রাণ। সুতরাং রামবিরছে ছূর্ব্হ দেহক্জারবহন-ক্লেশ অসহ্য 
হওয়াতে, দিনযামিনী ধরালুণ্িত হইয়া, কর্ম আত্মভতসন, কখন 
রামগুণকীর্ভণ, কখন বা কৌঁশল্যাকে অনুনয়, কথন কৈকেরীকে 
তিরক্ষার করিতে লাগিলেন; এবং কেবল ছ্মন্ত্রে আগমনপথ 
নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিয়া রছিলেন। 

চতুর্থ দিবসে নুমন্ত্র শুন্যরথ লইরা, আর্তন্বরপূর্ণ অযোধ্যা উপ- 
স্থিত হইলেন ) এবং দশরথের লঙ্গিধানে গমন করিয়া লাশ্রল্দয়নে 
কাতরম্বরে নিবেদন করিলেন; মন্থারাজ ! এ হৃঙভাগয রামচক্দ্রকে 
অরণ্যে রাখিয়া আমিল। দশরথ শ্রবণমাত্র, হা রাম! বলিয়া যুগ্ছিত] 
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: হইলেন! ভুমন্ত্র অভিয্ে ভীষার টচতন্য সম্পাদন করিলে, রাজা 
গলদভ্রালোচনে আকুলবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুযন্ত্র ! ভুমি 
আমার বসকে কোথায় রাখিয়া আসিলে ? বস আমাগ় কি 
বলিঙা দিয়াছেন ? স্ুমন্ত্র আদ্যোপাস্ত সমস্ত বর্ণন করিয়া! কছিলেন, 
মারা! যুবরাজ রামচন্দ্র, মহারাজের চরণে প্রণাম জানাহয়া 
নিবেন করিয়াছেন, পিতা যেন আমাদের নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক 
বা ছুঃখ প্রকাশ ন! করেন। আমরা তাহার চরণপ্রসাদে অরণ্যে 
পরমনুখে কালযাপন করিব. । আমাদের জন্য কোন চিন্ত! নাই। 
দশরথ শ্রেবগমাত্র, দীর্ঘনিষ্থীস পরিভ্যাগপূর্ধ্বক রোদন করিতে 
করিতে. কছিলেন সুমন্্র! বিরত হও, আর বলিবার আবশ্যকত। 
নাই। আমার হৃদয় অনুতাপানলে ভন্মীভূত হইল | হা! বৎস রাম, 
চজ্! হা বৎস লক্ষ্মপ ! হা! বসে সীতে । তোমরা এখন কোথায় 
রহিয়াহ। কণ্টাককক্করাকীর্ণ দুর্গম ৰনে কেমন করিয়া ভ্রমণ করিডেছ , 
আতপতাপণেমুখচক্ড্র মলিন হইলে, নেহনয়নে কে তোমাদের. চক্দ্রানন 
নিরীক্ষণ করিতেছে? পিপামিত হইলে কে তোমাদিগকে জুলদান 
করিতেছো'-স্কুধার উদ্রেকহইলে কে তোমাদিগকে আছার. করাই- 
তেছে ? হা বন রামচত্দ্র ! একবার আলিয়া এ পাপিষ্ঠের, এ.নরা- 
ধমের অঙ্কাতৃষণ হও । মধুষ্বরে একবার এ: নির্দয়ফে; এ মিষ্ুরকে 
শিত1 বলিয়া সঙ্ঘেধন কর | শুনিয়া! আমি এ জন্মের মত বিদায় ছই। 
হা 'পিতৃবৎলল! পিতাকে. সত্যধধর্ম হইতে রক্ষা করিয়া, ভাল পিতৃ- 
ভক্ি শ্রদঞ্ন করিলে ! পিতৃধর্্ম যে কি প্রকারে, পালন করিজে হয়, 
তাহার নুক্ধন পথ উদ্ভাবিত্ত করিয়া জগতের দৃ্ীন্তস্থলাভিবিক্ত ইইলে। 
আখি. ইহজগো জাপন দুষ্কাতির কলপতোগ »করিভেছি। কিন্তু আর 
এ ছ্রসহ যান্ডনা সা হয় ন1। এক্ষণে কালের শরগাপয় হইয়া সকল- 
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শোক, সকল ছুঃখ, সকল লম্ভাপ বিসর্জন করিব। প্রির়দঙগনি ! 
আমার অস্তিমকাল উপস্থিত$ এ সময়ে ভোমার চক্দ্রানন একবাঁর 
দেখিতে পাইলাষ মা, অভ্তঃকরণে বড়ই আক্ষেপ রহিল । এহরুপ 
আক্ষেপ করিতে করিতে, ভীছার ইব্ড্রিরদকল বিধল, মুখস্ত্রী মলিন, 
এবং নয়নযুগল দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িল। প্রীণবারু বল নিশ্বাসবান্ুর 
সহিত দেছভ্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। দশরথ হতচেডন ছুই, 
মানবলীলা সঘ্রণ করিলেন। 

রাজার তাদৃশী অবস্থা দর্শনে সকলে হাহাকার করিয়া, উচচৈঃম্বরে 
রোদন করিতে লাগিলেন । কোঁশল্যা শোকে সিতান্ত বিহ্বল হইয়া, 
মহারাজ এ চিরদুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলেন ১ এ 
অভাঁগিনীর আর যে কেহই নাই, প্রিরপুত্র পরিত্যাগ করিয়াছেদ, 
ভীবনস্বার়ীও কি পরিভ্যাগ করিলেন ; এইরূপ হিলাপ করিয়া মুঙ্চছিত 
হুইলেন। সুমিত! ছুর্বিসহ শোকভরে অস্তিষ্ভুত হইয়া, হায়! কি 
সর্বনাশ হুইল, বলিয়া মুগ্গাপ্রাণ্ড হইলেন। ,গ্েরজন আর্তনাদ 
করিতে করিভে, কেহ মারাজ, কেহ পিতঃ,কেহ প্রুতো ইত্যাদি 
সম্োধনে দশরথের শরীরোপরি অজ অধূরিসর্ন করিয়া তীয় 
অঙ্গের ধুলি ধেত করিডে লাশিল। অনস্কিকালমধ্যে রাজতবন 
নির্ভর হাঁহাকাররবে পরিপূর্ণ হইয়া! উঠিল । 

ক্রেমে অক্টাহ-গভ হইলে, ভরত মাতুলালর হইতে আগমন করিয়া 
দেখিলেন, রাজপুরীর আর সে অবস্থা মাই । দবাজনতা শত পৌরজন 
বিষাদমগ্ম, সর্বত্রই হাঁছাকারপূর্গ। ত্দর্শনে হৃদয়ে শঙ্কা উপস্থিত 
হওয়াতে; ভরত ক্ষণ বিলম্বধ্যতিকেকে পিতৃত্তথনে গমন করিলেন ॥ 
দেখিলেন, তথায় পিতা; নাই, পিড়ার নেই শধ্যা, সেই রত্বসিংহালন, 
দেই সফল [বিলাসের বন্ত, হীনগ্রাভ ও বিগত হয়া রহিয়ীছে। 
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দেখিবামাত্র ভরতের মনে এক প্রকার অভ্ভাবিত ভাঁবের উদয় হইল 
তিনি আরো অধিক ব্যাকুল হুইয়া মাঁত্গৃহ্থে প্রবেশ করিলেন। 
কৈকেয়ী আহ্লাদভরে এণত পুত্রের মুখডুত্বন ও মন্তকাত্রোণ করিয়া, 
কুশল জিজ্ঞানা করিলেন। ভরত কুশলবার্তা বিজ্ঞাপন করিয়া, 
আকুলবচনে জিজ্ঞানা করিলেন, মাতঃ ! রাজধানীর এরূপ অভূতপূর্ব 
চুরবন্থা দর্শন করিতেছি কেন ? মহারাজ কোথায় ? তিনি শারীরিক 
ভাল আছেন ত? অনেক দিবস হুইল, পিতৃচরণ দর্শন না করাঁতে 
আমার চিত্র অভিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছে ।* অতএব জননি! ত্বরায় 
বলুন পিতা কোন্‌ স্থানে অবস্থান করিতেছেন ॥ 

টককেয়ী কহিলেন বৎস! সত্যপ্রিয় মহারাঁঞ্ কালধশ্শের বশংবদ 
হইয়া, মায়াময় সংসার পরিভ্যাগপুর্বক পরলোকগমন করিয়াছেন । 
ভরত শ্রবণমাত্র, হা! পিতঃ! বলিয় ছিন্নমূল তৰুর ন্যার ভূভলে 
পতিত হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কছিলেন, 
মাঃ ! আর আমি এ জম্মের মত পিতার পাদপঘ্ম দর্শন করিতে 
পাইব না। তবে এজগতে আরকে আমাকে ন্নছমধুরসম্ভাষণে 
আহ্বান করিবেন। কে আমাকে বাংজল্যভাবপুরিত কর দ্বারা 
স্পর্শ করিবেন । বিপৎপাত হইলে আমি কাঁছার নিকট শিয়া আশ্রয় 
গ্রহণ করিব। বৎস বলিয়া আর কে আমাকে সম্ভাষণ করিবেন । 
ছায় ! আমি কি হতভাগ্য । সন্তান হুহয়৷ অন্তিমকালে পিতার কোন 
কার্ধ্যই করিতে পারিলাম না। হায়! কি আক্ষেপের বিষয় । চরম 
নম্রে একবার পিতার সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যস্তও হইল না। এইরূপ 
বনু বিঙ্গাপ করিয়া) ভরত পরিশেষে চক্ষের ভাল মা্জন পূর্ব্বক 
কহিলেন, মাতঃ | কি কালব্যাধি পিভাকে আক্রমণ করিয়াছিকা? 
কৈকেম়ী পুভুলশীপে আদ্যোপান্ত মহারাজের মৃত্যুর কারণ বর্ণন 
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করিয়া কছিলেন, বৎস! আমি কত যড়যন্ত্র করিয়া তোমার নিমিত 
রাজ্যরক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে শোকসংবরণপূর্ববক, রাজাভার ত্বহক্ষে 
গ্রহণ কর। তোমাকে রাজালনে আসীন দেখিয়া আমার চক্ষু পরি" 
তৃণ্ড হউক । 

একে পিতৃশোকে ভরত অস্ত্যস্ত কাতর ছুইয়াছিলেন, ভাহাতৈ 
আবার এইরূপ অর্কিভ রামনির্বাসনের কথা শুনিবাাত্র ফম্পিভ- 
কলেবর হইয়া, হা হতোইন্মি, বলিয়া ভূতলে পতিত ও যুর্ছিতত 
হইলেন । পিতৃশোক অপেক্ষা ভ্রাভৃবিয়োগশোক তীছার শতগুণে 
ভাপজনক হুইল। অণফাল পয়ে সংজ্ঞালাড হইলে, তিনি কিংকর্তব্য- 
বিষুঢ হই! কিয়ৎকাল শুন্যনয়নে কৈকেয়ীর মুখ দিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। অন্তর দহুসা উদ্ভুতরোষভরে জননীকে বছ্ছ তিরক্ষার ও 
ভঙ্সনা করিয়া লবিষাদে কছিতে লাগিলেন, গ্মামি জন্মান্তরে কড 
পাপসঞ্চয় করিয়াছিলাম, ভাছাঁতেই এমন রাক্ষলীয় দধ্ধোদরে জঙ্যপ্রহ্ণ 
করিয়াছি । আমার জীবনে ধিক! আমি এখন জীবিত রছিয়াছি ! 
আমার ফেন এই মুহুর্তেই মৃত্যু হুইল না! হাঁ্িণাকর রযুবীর ! এই 
হৃতভাগ্যের জন্যই আপনার যত দুর্গতি ঘটিয্ছে । এই মন্দভাগাই 
আপনার সকল অনর্থের মুল । হায়! আম্মি দি জন্মঁকপ না করি- 
তাম, তাহা হইলে আর এবস্ভূঁভ বিষম অনর্থ সংঙ্বটিত হইত ন1+ হায় ! 
য্গি ভূমিষ্ঠ হুইবামাত্রই আধার মৃত্যু হইত, ভা? হইলে আর আর্ধরতক 
এরূপ অভুতপুর্ধ্ব দুঃখার্ণবে পতিত হইতে ছইভ না। হা মাঃ! 
তৃথি সুহূর্তকালের মধ্যে কি এক অভিমান 'নর্থভ্মোভ প্রবাহিত 
করিয়াছ! জগতে ভোষার এ অপযশ চিরস্ছাক্লিজপে দেিপ্যযান 
ব্লহিল। তুমি যেকাজ্যের লোতে এই বিষমকাণ্ড হটানিয়াছ, বে 
রাজ্যে আফার প্রয়োজন নাই। এ যশছার রাজ, আমি ভীহাকে 
৪ | ১২ 
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সিংছাননে ব্সাইয়া, স্বয়ং যাবর্জীবন প্রভুপরায়ণ ভূতের ন্যায় 
তার চরণসেবা করিব । হা আর্ধ্য রামচন্দ্র ! হা আর্যে সীতে ! 
হা অনুজ লম্মমণ ! তোমরা রাঁজভবন শুন্য করিয়া কোথায় গমন করি- 
যাছ! এখানে পিতৃদেব তোমাদের বিয়োগে কাতর হুইয়। প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন। হায়! ছায়! যাছা ছইভে পিতার মরণ, অগ্রজের 
নির্বাসন, রাজ্যের অরাজকত! ও প্রজা পুঞ্জের দীনত1 হইয়াছে, সেই 
পাপীয়পীর গর্ভঞজাত বলিয়া, সকলে আমাকে কত নিন্দা, কত্ত ঘ্বণ! 
করিতেছে । কি সর্ধনাশ! কেমন করিয়াই বা জনসমাজে এ মুখ 
দেখাইব ? এ লোকাপবাদ ছুর্নিবার হুইয়া ভঠিয়াছে। এই বলিয়া 
ভরভ, উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও অনিবার্ধ্যবেগে অপ্র বিসর্জন 
করিতে লাগিলেন । 

তরতের ক্রুন্দনশব্ শ্রুবণ করিয়া বশিষ্ঠদেব, ত্বরায় অন্তঃপুরমধ্যে 
গ্রবেশ করিলেন ; এবং তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া, মূর্তিমান জ্ঞান. 
রাশির ন্যায় গভীরত্বরে কছিলেন, রাজকুমার ! রোদন সংবরণ কর। 
তরলগাকতি সামান্য মন্ুষ্যের ন্যায়, এরূপ কাতর হওয়1 তোমার 
কর্তব্য নহে । দেখ, প্রীণিমাত্রই অবশ্যস্ভাবী মৃত্যুর অধীন ! জঙ্মিলেই 
মৃত্যু হয়, ইহ! চির প্রসিদ্ধ । কেহ চিরকাল জীবিভ থাকিতে পারে 
না। আজি হউক, বা দুদিন পরেই হউক, সকলকেই কালধর্থ্ের 
অন্ুগাত হইডভে হইবে । তখন আর পার্থিব বিষয়ের সছিভ ফোন 
সম্পর্কই থাকিবে না; পুভ্রকলত্রার্দির সছিত সম্বন্ধ একেবারে ভিরো- 
ছিত ছইবে। যেদেছের নিমিত্ত কত যত্ব৭ কভ আয়াস স্বীকার 
করিতে হয়ঃ সেই দেছই পরিশেষে ধুলায় বিলুিত ও ভল্মরাশিতে 
পরিণত হইয়া থাকে। অতএব যখন প্রাণিমাত্রই ধ্বংস শীল, ভখন 
আর তাহার নিমিত শোক করায় ফল কি? আরও, যদি জানিতভাম 
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যে, শোঁক করিলে বিনষ্ট প্রিয়পদার্ঘের সছিত পুনর্িলনের সস্ভাবন। 
আছে ; ভাহা হইলে অনুশোচনা করায় ক্ষতি ছিল না। কিন্তু বখন 
দেখিতেছি, একবার জীবন গভ হুইলে আর কিছুতেই তাহাকে 
প্রভ্যাবর্ত্িভ করিতে পাঁরা ষায় না, তখন আরবৃথা শোকমোছে 
অভিভূত হইবার প্রয়োজন কি? বস! এই যে সংলার দেখিতেছ, 
ইস! অতি বিচিত্র। সংসারে কোন বিষয়েরই স্থিরভা নাই। প্রাতঃ" 
কালে জগতের যে ভাব দর্শন করা যায়, মধ্যাহ্ৃকালে আর লে তা 
থাকে না, তখন ভাবান্তর লক্ষিত হইয়া থাকে । আবার সায়ংকালে 
অন্যবিধ ভাব দৃর্িগোচর হয় । জগতের সকল বস্তুই এইরূপ পরি- 
বর্তনশীল। ইষ্টবিয়োগ-নিবন্ধান অন্তঃকরণে শোকের উদয় ছয় বটে, | 
কিনতু প্রকৃত মনুষোর হৃদয়ে উ্া অধিকক্ষণ স্থান প্রাপ্ত হয় না। তুমি 
জ্ঞানবান ও পণ্ডিত । তোমার বিশিষউরূপ কার্ধ্যাকার্য্যজ্ঞান জম্মি- 
যাছে। অতএব বৎস! তুমি সংসারের অসারতা ও বস্তমাত্রেরহ 
অনিভ্যভার বিষয় পর্যালোচনা করিয়া, চিত্ত স্থির কর / এবং মনো- 
মন্দির হইতে শোক, দুঃখ একেবারে দুরীভূভ করিয়া দাও । 

বৎস! কালে মহারাজ পরলোক গমন কেন, তখন গলামচন্দ্র ও 
লক্ষ্মণ বনে গমন করিয়াছেন, এবৎ তোমরা ও,কেছ এখানে উপস্থিত 
ছিলে না) সেই কারণে আমি মহারাজের মৃত্তদেহ তৈলপুর্ণ পাত্রে 
নংস্থাপিভ করিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে সর্বাশোক বিল্মরণপূর্ব্কক, 
তদীর় অস্ত্যেডিক্রিয়৷ সমাপন করিয়া, পুত্রের কার্ধ্য কর £ এবং রাম 
যেমন পিতৃআজ্ঞ! শিরোধার্য্য করিয়া বনে গ্রমন করিয়াছেন, তদ্রূপ 
তুমিও পিতৃ আজ্ঞা পালনপূর্ব্বক প্রঞ্জাপালন কার্ষেয দীক্ষিত হও। 

ভরত বশিষ্ঠদেবের উপদেশবাক্য আকর্ণন করিয়া, ক্ষণকাল 
অধোদুখে মৌঁনাবল্বন করিয়। রছিলেন। অনস্তর অতি গুক 


৯২, রামের রাজ্যাভিষেক। 
নিঃশ্বারিভার পরিত্যাগরপূর্বক, চক্ষের-জল-মার্ডজন) করিতে করিতে 
অস্ফ,টিস্বরে কহিলেন, ভগীবন্‌! পিতার মৃত্যু ও অগ্রজের নৈর্ব্বাসন, 
উভয়ই আমার চিত্তকে একেবারে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। হাদয়ের 
মর্ঘ্রস্থি নকল য়েন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। যাঝুষের পদে পে 
বিপদ ঘটিয় থাকে সত্য, কিন্তু আমার ন্যায় এরূপ বিপদের উপর 
রিপংপাভ কখন, কাহার অদষ্টে ঘটে নাই। . এই কারণে আমি 
কিছুতেই ধৈর্ধ্যাবলম্বন করিতে পারিতেছি না । শোঁকযোছে অভি- 
তবঁভ হয় উচিত নহে, ভাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি; কিনতু 
কি করি কিছুতেই আমার চিত্ত স্থির হইতেছে না। এই বলিয়া 
ভরত্ব অবিরল ধারায় বাম্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন । 

.তনস্তর রশিষ্ঠদেব পিতৃণ্ে তক্রিয়াকর গার্ঘ পুনঃ পুনঃ অনগুয়োধ 
কৰিলে, দন্ত কথপ্চিৎ শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, যে স্থানে পিতার 
সৃতদেছ রক্ষিত হইয়াছিল, তথায় উহার সহিত গ্র্মন করিলেন; 
এবং ময়নজলে পিতার অঙ্গ ধেধৃত করিয়া, পরিশেষে সরমুনদীতীরে 
তীহার অক্ত্যেডি-ক্রিয়া সমাপন করিলেন। 

, কয়ে, অস্ত্যেকিক্রিয়ার পর যে যেক্রিয়াকলাপ করিতে হয়, 
তদ্তাবৎ ন্মলস্পন্ন হইলে, বশিষ্ঠদেব ভরতের নিকট উপস্থিত হইয়া? 
কছিলেন, কুমার ! রাজা না খাকিলে রাজ্যরক্ষা ছওয়া চুর ! মনা 
রাগের মৃড়ুযু হওয়া ক্বধি কোশলরাজ্য অরাজক হইয়াছে । 'সভঞব 
তু্ধি কলা হ্ইডে সাজ্রাজ্যের শাদনভার গ্রহণ করিয়া গ্রজাপালন- 
4 স্বয়াস্মিত হও । 

এ নশিফমেবের বাক্যশ্রবণ করিয়া, ভয়ঙত রোদন চি মাক 
দিন ক্ষানাবন! লামি প্রাণ থাকিতে, কখনই রাজ্যভার আচণ 
করছে প্রিব, না.। এ. আর্য রাষচজ্ডরের রাজ্য? ইহাতে, আগায় 


ষষ্ঠ পরিচেইদ।। ৯ 
অধিকার ফি? যদি বলেন, পিভুদেব আমাকে রাজপদ গ্রাগান 
করিয়া গিয়াছেন) কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে ছি, ইছাতে কখনই 
তী্ছার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। পাঁপীয়লী জনমীর ভয়েই এরাণ 
বিষম কাণ্ড ব্যবদিত হুইরাছে। এক্ষণে আমি আর্য্ের দিকট গমদ 
করিয়া, যেমন করিয়। পারি, তীঙ্থাকে রাজধানীতে অধখনয়ম' করিঝ, 
এবং রাঁজাননে উপবেশন করাইয়া নিরস্তয় উহার সেবা ও শঙ্রাযার 
কালযাপন করিব। আর্ধ্য আমাকে সবিশেষ স্ষেছ করিয়া থাকেন 1. 
আমি তাহার চরণে ধরিয়! বিনয় করিয়া বলিলে, তিনি কখনই, 
আমার প্রস্তাবে অসম্মত হইবেন না। বিশেষতঃ পিতৃদোকের স্বর্ণা" 
রোছণ.সংবাদ শুনিলে, তিনি কখনই নিশ্চিন্ত খাফিতে পারিবেন 
না। আভএব আপনি আমাকে আর্ধ্যসকাশে বাইটুত অনুফন্ডি ককন $ 
বশিষ্ঠদেব ভাতৃপরায়ণ ভরতের নৈর্বান্ধাতিশয়দর্শনে হব চিত্ত হইয়া, 
তদীয় গমনে লক্মতি প্রদান করিলেন। 

অনস্তর, ভরত ভ্রোন্ভুউদ্দেশে, দীনরেশে আ্রাগ্যধাতা কা ॥ 
যথাকালে চিত্রকুট পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে, রামের পর্ণকুদির ভাঙার 
মেব্রপর্থে পতিভ হইল । খন ভিনি অভি দীর্ীমনে কুটীরস্বারদেশে 
'গামন করিয়া দেধিলেন, রামচন্দ্র মৃগচর্শের সজনে উপহবশন 
করিয়া, লক্ষমণের নহিত মধুরালাপে কালযাপন করিতেছেন । রাখের 
মন্তবে নবজটাজাল, লর্বাবয়বে ভণ্মলেপন, হন্জে কুশাচুরীয়। এব 
পরিধাদ বল্ষলবাস। আর্য্যের ভারশী দশা! দর্খলে ভরত শোকতরে 
অভিমাত্র ব্যঙ্গিত হইর?, সাশ্রনদয়নে, হা আর্ধা । যঙ্গির? রাদচজ্রের 
পারযুলে 'আত্মসমর্পণ করিলেন, এবং উচ্চেঃস্যরে রোদন করিতে 
করিতে কছিলেন, আর্য! জানার অপরাধ খানা ককম । এক 
হততাগোর, জই নর়াধসের জন্যই 'জাপদায় এরপ শোচনীয় গা 
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উপস্ছিষ্কে হইয়াছে। ছায়। আমিষদি পাপীয়সী নির্মযা জননীর 
দঞ্চজোদরে জগ্গগ্রহণ না করিতাম, যদি ভূমিন্ঠ হুইবামাত্রই আমার 
প্রাণবিয়োগ হইত, তাহ! হইলে আঁর আমাকে আর্য্যের এরূপ 
অবস্থা! দেখিতে হইত না। এক্ষণে আমি আপনর এ প্রকার অবস্থা 
আর দেখিতে পারিনা) আমার হ্বদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে । 
আর্য! যদি তমার প্রতি আপনার সেছ ও মমতা! থাকে, যদি 
আমার এ পাপজীবন রক্ষা করিতে বাসনা ছয়, তবে আপনি অচিরে 
এ খর্রিবেশ পরিত্যাগ করিয়া! গৃ্ধে চলুন ।" আপনার বিরহে রাজ্য 
উৎলম্ন"হহয় যাইতেছে । 

রাষ, ভরতকে একাস্ত কাঁভর ও যার পর নাই বিষণ্ন অবলোকনে 
উত্তরীয় বজ্কলদ্বারা তদীয় নয়নের অশ্রন্ার্জন পুর্ব্বক, লন্মেহ' 
মধুরসআ্রাষণে সান্ত্বনা করিয়। কহিলেন, বন ভরত! উঠ উঠ, 
ধৈর্য্যাবলম্বন কর, এত কাভর হুইতেছ কেন? আমি এ পর্য্স্ত 
ডোমার. কোন অপরাধ দেখিতে পাই নাই, ভবে তুমি অজি কেন 
কমার .নিকট ক্ষম] প্রার্থনা করিভেছ? এবং কি কারণেই বা 
জননীর প্রতি দোবারোপ করিয়া আপনার অমঙ্গল কামনা করিতেছ? 
দেখ.তাই! মাতৃনিন্দ| করা মহাপাপ! তুমি কেন অকারণে, 
জরনীকে . নিন্দাবাদে দুষিত করিতেছ? আর ওকথা কখন ভ্রান্তি: 
জসেও সুখে গপানিও নাঠ॥ আনিলে মহাপাত্কনঞ্চয় কর! হুইবে। 
তার .দোষ কি? ভিনি কি করিবেন? আমি আপন অষের 
ফলতোগ করিতেছি । যদি বিধান্তা আমার ললাটে ছুঃখভার লিখিয়া 
থাক্ষের, ভবে তাহা কেহ কখন খণ্ডন করিতে পারিবে না। বন! 
ভুষি মনে, করিতেছ, অরণ্যবালনিবন্ধন আমি অসুখী হুইয়াছি। 
কিছু দেখ...এক দিনের জনোও আমার মনে বিন্দুমাত্র অন্ুখসক্কার 
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ছয় নাই। আমি গৃছ্েতে যে ভাবে ছিলাম, এখানে বরং তদাপেক্সা 
সুখে দিনযাপন করিতেছি । দেখ ভাই! আমার রাঞ্জাভার গ্রছণ 
করা কেবল তোমাদের স্ুখত্বচ্ছন্দের নিমিত্ত ; যদি তোমরা স্বরংহ 
সেই স্ুখভোগ করিতে সমর্থ হও, তবে আর জাযাকে বৃথা ফেন 
অনুরোধ করিতেছ? আমার যতই কেন কষ্ট হউক না, বই 
কেন অস্থখ হউক না, তোমরা অুখস্বচ্ছন্দে থাকিলে মে কষ, লে 
দুঃখ একদিনের জন্যও আমার অস্ুখকর হইবে মনা । আমিযখন 
জননীর নিকট, চতুর্দশ বৎসর অরণ্যবাঁস করিব বলিয়া প্রদ্চিশ্রুত 
হুইয়াছি, আর বিশেষতঃ পিভৃদেব আমাকে সত্যপালনে আদেশ 
করিয়াছেন. তখন আমি তোমার প্রার্থনায় সম্মড হুইয়া ছুরপনেয় 
পাপপক্কে লিণ্ড হইতে পারিব না। তুমি গৃছে গমন কর । পিতৃদেব 
ভোমার হস্তে সাম্রাজ্যের শাঁসনভার সমর্পণ করিক্লাছেন। তদনুলারে 
তুমি পিতৃআঁজ্ঞা পাঁলনপুর্বক রাজ্যশাসন কর। কদাচ তাহার 
অন্যথাচরণ করিও না। করিলে বিষম অধর্্ষন্চয় হইবে। এবং 
পিভৃদেবও পাঁপস্পর্ী হইবেন। অতএব পিকে ধর্মপথস্থলিত 
করা অপেক্ষা, ভোমার রাজ্যভার গ্রহণ করাফতদুর সত, তাহা 
তুমিই কেন একবার বিবেচনা করিয়া দেখ না) বদি সন্তান কর্তৃক 
পিতৃবাক্য ও পিভৃধর্্ম প্রতিপালিত না ছয়, ভবে পুন্রকাযমার 
আবশ্যকতা কি? বৎস! আমি বলিতেছি, তূমি খৃছে গমন 
করিয়া, পিতার আদেশানুযায়ী কর্তব্যানুানে কভনিশ্চয় হও, এবং 
জল্মদ্বিরহকাতর জনকের নেবা ও শুঞ্াষায় কালফাপন কর । 

, আ্রাতৃবৎসল ভরত, অগ্রজের কথ! শুনিম্না বৎপয়োনাস্তি বিষ 
হইলেন ) এবং বাম্পাকুলনয়নে কাঁতরস্বরে কছিলেন। আর্ধ/ 1 পিভা 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ক্বর্গারোহছণ করিয়াছেন, ' এক্ষণে 
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ও নি্ষলঙ্কভাবে যাপন করিতে পাঁরা যায়, তাহা হইলে যাবজ্জীবন 
আর কোন শঙ্কা থাকে না । যোঁবনসমাগমে মানুষের কুরতি সকল 
অঙ্কুরিঙ হুইয়। কাঁলপ্রভাবে ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে, এবং যু. 
ব্যক্িকে, অপথে প্রবর্তিত করে। তখন কর্তব্যাকর্তব্য-বিবেচমা, 


রি 


শুদ্য,ও অদ্য পরি চিস্ুনখক্ি-বিহীন হইসে হয়) তৎকালে সংকে 
অনৎ ও সুসুমীষ্টু. এবং অনৎকে সৎ ও সুুচটুন, বলিয়া শ্াতীয়মান 
হয়। কাম, ভ্রেধ, ছেষ, হিংসা, গর্ব, ছুরাশ! প্রভৃতি ক্সদ্গুণসমূ, 
দয় বলরৎ হইয়া উঠে। ক্রমে ধমগর্ব আসিয়া! উপস্থিত হয়! ধন. 
গর্ধি পুকষ মানুষকে মানুষ বলিয়া! জ্ঞান করে না। আপনাকেই 
সর্ধবপ্রপনান. বিবেচনা করিয়া থাকে । আপনি যাহা বলিব অন্যায় 
হইলেও তাহাই যুক্তিসঙ্গত আপনি যাছা করিব, মন্দ হইলেও 
ভাছাইংবর্বাক্গনুদ্দর । অন্যে ই কেন ভাল বলুক না, যভই কেন 
তাল কক না, কোন ক্রমেই উচ্থা সমাদৃত বা মনোনীভ হয় না। 
যাহার! মনের যত.কথা বলিতে পারে, কেবল ভাহামেরেই-কাক্য সর্ধা- 
পেক্ষা আদরণীয়। ধনবানেরা এসকল অনন্যগতি, বাক্চতুর" প্রিয়. 
ভাষী, চাটুরারদিণীকে হিতাকান্দদী, কার্য দক্ষ ও সঙ্গনধিষেটক বলিয়া 
বেজ করেল $ এ৪ ইক না যয স্থির 
করিস খাকেন। যাহারা মির্থা ভিবাদে জু্রমর্থ। এরপ" পতি, 
লোক» ব্ডই.কেন বিবেচক ও পণ্ডিত হউন না, এঁ্বর্ঘযশালীর নিকট 
কোল-কেফোই একি কারিতে নি রান হইলেই প্রা 
লেকের কআআত্মাক্িষীন, পরনিন্দ।, পূরগ্রান ও প্রস্ৃৃতি দোয়ের 
এ্রাবঙ্য ঘটে । অর্থই সরল বনর্থের সু | জগতে, এমন কোন 'দুক্ষর্ 
নাই, কাছ! _র্খের নিষির না হইতে পারে । তি এব যোঁবদও. 
রানির অবিকারী হইলে ।.বৌবনগুচ্চাবে:অদামান্যদৎ বাব. 
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সম্পর্ধ ব্যক্তিও বুদ্ধিবৃতি কলুষিভ হইয়া বায়। অভঞএব সাখধান, 
যেন ফোৌঁব্নমদে ও বিষয়গর্ষ্ে ভোমার মতিভ্রম না জঙ্গে। দেখ 
ভাই ! তুমি কদাপি পরধনের লোভ, সজ্জনের মর্ধযাদাতগ ও নীচ 
জনের সৎসর্গ করিও না। বিপ্রাদে পভিলে১ আদিযে মা হউরা 
ধৈর্্যাবলম্বন পুর্ববক ততপ্রত্ভাকাক্জে ধ্বান হইবেন গৃকৃদা: গুনে, 
নস্রতা, পরগুণে শীতি দেখাইবে, এবং লোকাপধার্দে ভয় করিবে । 
উপসর্পণাকুশল চাটুকারদিগ্র-ভব!ূম্ণুর আমূল ক.ভ্তভিবাগে শ্রতো- 
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ভিড হইয়া, কদাপি সাধুধিগক্িত লোক চাঃারিক অপথে পাদ- 
বিক্ষেপ করিও না । ভুমি রাজনীতিকুশল। তোম!কে রাজ্যশাসন- 
সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশযকত1 দেখিষ্ঠেছি না। ভবে এই 
মাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে, তুমি এরূপ বিবৈচনাপুর্ববক : সকল 
কার্ধ্য স্যা একুররিবে৯, যম ডাযার) প্নুসনভটে বিজ | অচিরে 
সৌভাগিএ লিন হন । বত্স! আর এখানে খধর্ককাল থাকিখার 
প্রয্নোজন নাই । তুষি সত্বর. অযোধ্যায় উপস্থিত হইরা, রাজ্যমধ্যে 
স্ুনিয়ম সংস্থাপন কর । আমি বলিতেছি, ইঞ্মীয় অন্যথাচরণ কখন 
করিও না । ধদি আমার গ্রাতি তোমার দেহ, সীক্ষিও অনুরশি থাকে) 
যদি অগ্রজের বাক্যরক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য হয় যদি তি অনুজ ধর্ম 
প্রতিপালনে পরাগ্ুখ না হও $ ভবে আর এ্সিধয়ে কোন বাদাস্ুবাদ 
না করিয়া, গৃঙ্থে গামন কর। 

ভরত কগ্রজকে অযোধ্যাগমনে একাস্ত অনিক্ষুক দেখিয়া বং 
পাঁছে আর কোন কথা কছিলে ভিনি বিরঞ্ হন, এই আশঙ্কার, 
ফোন উত্তর করিতে পারিলেন না । ফেবল অধোঁছুখে মৌঁদীবঙগ্ষনে 
অগ্রগবিসওর্দন করিতে লা্িলেন ।  অনব্ভর যে পর্য্যন্ত অজ. 
ম্হাশয় আযোধ্যাত গ্াভগাবর্ভন না কয়েন, ভদন্ঘধি, তাহ গতি 
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নিবিম্বপরলূপ থাকিয়! রাঁজ্যশাসন করিবেন, এই দিদ্ধাস্ত স্থির. করিয়া, 
ভিনি ১ম. ও ভম্কীতিক টা ব প্রণাম করিলেন । পরে 
আতৃতাজির অঃ নয" £ মর ৮ ওুজের পাছকাঘরু মস্তকে 
ধারণ করিয়া বো শিি্ধে বাজ? পানে নন! পর্ধে"আর্সিতে 
আনতে সহলা তার চিত্বের ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। অতএব 
ভিনি রামশুন্য অযোধ্যায় না যাইয়া নন্দীগ্রামে উপস্থিত হইলেন, 
এবং তথায় রাম পাদুকাদয় ছিরগরয় সিংহাসনোপরি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, 
মন্ত্রিবর্গের সহিত বথানিয়মে রাজকার্ধ্য উমাধা করিতে লাগি- 
লেন। 
ভরত প্রস্থান করিলে, তাহার কতিপয় দিবস পরে লক্ষণ 
একদা সায়ংসময়ের অভিবাদন করিবার নিনিত্ত রামের নিকট 
উপস্থিত হুহয়া; অ[ভিবাদনপুর্ববক কহিলেন, আর্ধ্য ! আমাদিগের 
আর এখানে অধিককাল থাকা কোনমতেই কর্তব্য নছে। আর্য 
ভ্ররতের ভাবগতি দেখিয়া বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, রাঙ্যভার 
.এগ্রহণ করা, তাহার কোনমতেই অভিপ্রেভ নছে। অতএব সত্ব 
এন্ছান হইতে স্ছানাস্তরে গমন করাই বিধেয়। রাম শুনিয়। হর্ষ 
প্রকাশপুর্বক কহিলেন, বৎস! ভাল বলির়াছ। তোমার দুর- 
দর্দিতী দেখিয়া সন্তুষ্ট হুইলাম। প্রাণাধিক তরতকে যেরূপ 
কাতর দেখিয়াছি, ভাঁহানে অস্মদাদির বিরহ তীছার পক্ষে ছূর্ব্বহ 
হুইয়া.উঠিবে, লন্দেছ নাই । বাছা হউক, ত্বরায় আমর! এরূপ 
স্থানে গান করিব যে, তথা তয়ত আমাদিগকে কিছুতেই জনগু- 
সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিবে না। 
'আনত্তর তাহার] চিত্রকুট পরিত্যাগ করিয়া, অশীত্ড্যের তপো* 
| খ্যাতিছণে গমন করিলেন । পথে বাইতে যাইতে দুর হইতে অব- 
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লোঁকন করিয়া, জানকী রায়কে সম্বোধনপুর্বক জিজ্ঞানা! করিলেন, 
আর্ধযপুন্র ! সম্ঘুধে যে গিরিবর দৃষ্ হইতেছে, উনার নাম কি? 
রাম কছিলেন, পরিয়ে! এ বিস্বাচল। উচ্ছার পাদদেশে মহর্থি 
অগস্ত্যের আশ্রম । লীতা শুনিয়া পরিহাসপূর্ধক কছিলেন, নাথ! 
শুনিয়াছিপ্ুপুর্ববে আপনার চরণরেণ.প্রনাদে সভী অহল্যাদেবী 
পাষাণমনী মূর্তি পরিত্যাগ করিয়া, মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। 
আজি আমর] বিদ্ব্যাদ্রির নিকট দিয়া গ্রমন করিলে, না জানি 
আপনার পাদস্পর্শে কড় শিলা মানবীরূপ ধারণ করিয়া উঠিবে। 
রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, অযি পরিহানচতুরে ! সম্পদে বা 
বিপদে, আবাপে বা প্রবাসে, গৃছে বা অরণ্যে সকল সময়ে সকল 
স্থানে ভোমার মধুরবাক্যবিন্যাস কর্ণকুছরে অযৃত্তবর্ধণ করিয়! থাকে । 
জানকী হাসিয়া কছিলেন, নাথ! এই জন্যই ' আপনাকে লকলে 
প্রিয়ংবদ বলে। 
এইরূপ বিবিধ কথাবাতীায়ঃ ছুই দিবস পথে -অভিবাহন করিয়া, 
তাহারা তৃভীয় দিবসে মহ্র্ধি অগভ্ভযের তপোনন প্রাপ্ত হইলেন 
আশ্রমে প্রবেশ করিবামাভ্রই, পবিত্র তপোবনন্্ায সকলের শ্রাস্তি- 
হরণ করিল। অনন্ত তীছারা কিছুকাল তর্গায় পরমন্মুখে যাপন 
করিয়] ক্রেমে মহর্ষির প্রমুখাৎ দক্ষিণারপ্যবৃত্তাত্ত সবিশেষ অবগত 
হুইলেন। তখন মহর্ষির নিকট বিদার গ্রহণ করিয়া, সকলে দিশা" 
রণ্যে প্রবেশ করিলেন। 
কিছনন্দ্‌র গীমন করিলে, আরণ্যকগণ স্বভাবসিদ্ধ গংস্কারবশত 
তীহাদিগকে পুজ] করিতে লাগিল । দূ জানকী অঙ্গ,লিসকেড 
পূর্বক কছিতে লাখিলেন,দেখচুন, নাথ! আপনাকে সমাগত দেখিয়া 
 বনষ্পন্ধি ছায়াবিভান,.তকতল! ফলপুজ্প, নির্বরবারি পানীয়, খুামল 
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শজাওাদের রান, . মধুর বীনারবাঙ্কার, কোকিল জুললির্গীন, 
উপহার শ্বক্নপ প্রদান করিয়া, ভবদীয় অভার্ধন। করিতেছে । রাম 
দেখিয়া, হর্ধপ্রকাশকপূর্ধবক কছিলেশ; শ্রিয়ে! অরগ্যবাস কি সুখ- 
জনক ! ধত দিন ছইল, আমর! রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছি ॥ 
কিছু এপর্থ্যন্ত এক দিনের জন্যও আমাদিগের অস্তয়ে অসুখসক্চার 
হয় নাই । কফলগঃ প্রক্কাতির অঁশ্বর্ধ্য ভিন্ন, এরূপ অপার জুখ আর 
কিছুতেই প্রদান করিতে পারে না। 

এইরূপে ভীহারা অপুর্ব বিপিনশোভা' সনার্শন করিতে করিতে 
নান! ঘন, উপবন, প্রান্তর, ব্্ীডিক্রম করিয়া পরিশেষে 
জনমস্ান-মধ্য বত চান্দু প্রাপ্ত হইলেন । পথের 
ছুই পার্থে উতাল তাল, তমাল, শাল, ষরল প্রভৃতি পাদপ লকল 
শ্রেণীবন্ধরূপে দণ্ডারঘান হিয়াছে। সেই পথে কিয়দ্দর গমন 
করিয়া দেখিলেন, অনুরে তরঙিণী গোদাবরী, চিত্বপ্রমোদকর প্রঅ- 
বথগিরিয় পাদদেশে, রজতমেখলার ন্যায় সংলগ্ন হইয়া, বক্রভাবে 
শ্রাবাহিত্ভ হুইনেছেখ তত্বীরপ্রুর্চ, রসাল বকুল প্রভৃতি তকনিচয় 
বৃহস্ছায়া। বিস্তার ধরিয়া, যেন বনদেবগাদিগ্রের জুখসেবার জন 
অন্পূর্ব দিশ্রাম-বিভান শুসজ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছে। নিরভ্ত় 
 গৌদাবয়ীর সলিলকগপবাহী শীতল সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হওয়াতে 
এঁ সকল তকতল্গ চিরপন্িক্ষত ির্ধ ও রমণীয়। স্থানে স্থানে 
কুন্ুমবন, কুঞ্জকানন ও লতামগুপ, মধুপানমত অধুকরেয় গুণ গুণ রৰে 
এবং হন্মত কোফিলবধূর কাফলীশদ্দে সতত শব্দারমান। ী 
সা লেই প্রদেশের অন্পর্ব লেলর্ধয অবলোকন করিয়া, অহর্ে 
লন্ষঘগ ও জানকীক্ষে কছিলেদ দেখ এ গরগেশটী কি মনোরঘ ! 
ঘবেধিবাধাত আমার নযনমুগল আহ হইরাছে, কিছুতেই আর নাজ 





সপ্্থ পরিচ্ছেদ । 5০4 
চরের! সর্বদা! আপিয়া খাকে। ফেছ ত নার কোন প্রকার 
অভ্যাহিতসম্পাদন করে নাই ? দেখ লগ্মমণ ! যড্ই' বিল ছই- 
ভেছে,ভতই যেম আখার চিগ্তচাঞ্চল্য ক্রেমশঃ প্রবল হুইরী উঠিতেছে। 
কিচুভেই জুখবোধ হইতেছে না । আমার প্রাণের ভিতর যে কি 
করিতেছে, কিছুই-বলিতে পারি না। একবার তাঁবিত্তেছি ফেনই 
আর্ধ্যপুজকে যৃগচর্ম আনিতে বাঁললাম । ভিনি ধদি এখন আধার 
নিকটে খাকিতেন,তাহা! হইলে আর আমার এন্লপ চুর্ভাবনা ও অস্থুখ 
উপস্থিত ছুইত না। আর*বার মনে হইতেছে,বুধি জার্ধযপুত্রের সহিত 
আমার আর দেখ! হইবে ন!। অভএব আমার দিষ্য,ভুমি আরব্য পুত্রের 
অনুলক্বানে প্ররত্ব হও ১ এবং ত্বরায় ভীছার শুতমমাচার আলিয়া 
আঘার কাতরচিত্তে অমৃ্তষেচন কর $ নতুবা আর'আমি এ-অবস্থায় 
থাকিতে পারি না। আর্ধ্যপুব্রকে আর একদও নট দেখিতে পাইলে, 
আমার প্রাণবিয়োগ হইয়া বাইবে। . 

': লক্ষণ, সীতার তাঁদৃশী কাতাতা দেখিয়া, তীঙ্থাকে সাস্তবদাবাক্ে 
অশেষপ্রকারে বুঝাইরা কছিলেন,আর্ধেয ! জাপাঁটি অএজ. মহাশরের 
নিষিত্ত অকারণ এরপ ভাবিত হইবেন না। তীঙ্থাঁর জন্য কোন চিন্তা 
নাই! 'জাম নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, এজগক্ষে' এমন বীরপুকষ 
নাই যে, জার্ধ্যের ছায়াম্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় অন্এব আপনি 
নিক্ষারণ উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত হউন $': 

: জানকী' শুনিয়া ঈধৎ কোপগ্রকাশপূর্বাক কহিলেন, লক্ষণ! 
তুমি কখম আমার বাক্যের অন্যর্থাচরণ কর নাই। আজি আগার 
একপ চিতচাঞ্চল্য ও কাতরতা দেখিয়া, তোমার যনে” কি ফিডার 
ক্ঈট-ছইক্েছে না ? আমি এত করির! বলিলাধ, একবার" স্গা্ধট- 
পুঁজির সমাচীয় আনিয়া দাও; ভুগি. কি তাহা 'লারিলে লা? 


১০৬ রামের রাষ্যাভিষেক। 


চিদ্সস্তো রথ বত্তবান হওয়া কর্তব্য! অভঞব আছি এ..মৃগীযাঁরণে 
গন করিতেছি । তুমি নিরন্তর প্রিয়ায় নিকটে খরিবে ...ক্র 
প্রিরাকে একাকিনী-নাখিয়! অন্যত্র গমন করিও না। 
অনন্তর লদ্ঘমণ্হত্তে লীভারক্ষার ভার সমপর্পুর্ব্বক, রাম _লভা- 
ধানে জটাপটল সংবভ করিয়া, সশ্ত্র পর্ণশাল! হইতে নির্গত হুই- 
লেন. এরং কনককুরন্বের অনুসরণে প্ররৃত হইয়া দেখিভে দেখিতে 
দৃষ্টিপথ অক্তিক্রেম করিলেন ॥ ায়াযগও রামচন্দ্রকে অনুগামী 
দেখিয়া কখন উল্লক্ষম, কখন তৃণতক্ষণ, কখন ব! লমীপে আগমন, 
কখন বৃক্ষের অন্তরালে গমন, কখন বা স্বদেহলেছন ইত্যাদি প্রকারে 
ধাবিত হুইল। ডদ্ার্শনে রাষ. অভীব কৌঁতুকাক্রান্ত হইয়া, চিতরয়গ 
ধরিবার আশায় শর নিক্ষেপ.করিলেন না ।. বরং প্রতিক্ষণে এইবার 
ধরির, এই তারিয়! অনন্যঘনে ও অনন্যদৃষ্িতে বৃগের পশ্গৎ 
পশ্চাৎ চলিলেন। যায়ামগও স্থীয় ছরভিসন্ধিসিদ্ধির সুযোগ 
দেখিয়া গুভিপদে রামের বিষম আস্তি জন্মাইভে লাগিল ।' অরশেষে, 
রাম হৃগানুলরণে একাস্ত আসক্ত হইয়া, নিধিড় কান্তারে প্রবেশ 
“, এদিকে জানকী, নখের প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব দেখিয়া, কাভরম্বরে 
লক্ষমণকে কহিলেন বৎস। অনেকক্ষণ হইল, আর্ধপুআ্জ গিয়াছেন, 
এখনও আনিতেছেন না কেন? ভিনি ড কখন কোখাও,. এত 
বিল্গ রুরেন,ন1। কাজি তাহার বিলম্ব হইবার কারণ. কি? 'দার্ধ্য- 
পুন্ছেন বিলম্ব দেখিয়া ক্দামার. চিত, লাতিশয় ব্যান্তল্‌ হুইভেছে। 
থাকিয়া, গাকিযা প্রাণ হেন কীদিয়া উঠিভেছে সর্বশদীর কস্পিতে 


চি 
হ্রয়েছে। চ্ না নি কি না নস 
সংগীত এটি ও টস এ ন রা চে এ কি এ । 
রঃ রি] ফোন ্ ১ * নি টা ঙ চনে ্ ১ &ঁ নু | নি শে মিশা 
। ্ী ৪দ.411 ৪ রি স্কু £ প 1 পপ ক 5 শা প্‌ ক 
লি রা রর 


সপ্্থ পরিচ্ছেদ । 5০4 
চরের! সর্বদা! আপিয়া খাকে। ফেছ ত নার কোন প্রকার 
অভ্যাহিতসম্পাদন করে নাই ? দেখ লগ্মমণ ! যড্ই' বিল ছই- 
ভেছে,ভতই যেম আখার চিগ্তচাঞ্চল্য ক্রেমশঃ প্রবল হুইরী উঠিতেছে। 
কিচুভেই জুখবোধ হইতেছে না । আমার প্রাণের ভিতর যে কি 
করিতেছে, কিছুই-বলিতে পারি না। একবার তাঁবিত্তেছি ফেনই 
আর্ধ্যপুজকে যৃগচর্ম আনিতে বাঁললাম । ভিনি ধদি এখন আধার 
নিকটে খাকিতেন,তাহা! হইলে আর আমার এন্লপ চুর্ভাবনা ও অস্থুখ 
উপস্থিত ছুইত না। আর*বার মনে হইতেছে,বুধি জার্ধযপুত্রের সহিত 
আমার আর দেখ! হইবে ন!। অভএব আমার দিষ্য,ভুমি আরব্য পুত্রের 
অনুলক্বানে প্ররত্ব হও ১ এবং ত্বরায় ভীছার শুতমমাচার আলিয়া 
আঘার কাতরচিত্তে অমৃ্তষেচন কর $ নতুবা আর'আমি এ-অবস্থায় 
থাকিতে পারি না। আর্ধ্যপুব্রকে আর একদও নট দেখিতে পাইলে, 
আমার প্রাণবিয়োগ হইয়া বাইবে। . 

': লক্ষণ, সীতার তাঁদৃশী কাতাতা দেখিয়া, তীঙ্থাকে সাস্তবদাবাক্ে 
অশেষপ্রকারে বুঝাইরা কছিলেন,আর্ধেয ! জাপাঁটি অএজ. মহাশরের 
নিষিত্ত অকারণ এরপ ভাবিত হইবেন না। তীঙ্থাঁর জন্য কোন চিন্তা 
নাই! 'জাম নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, এজগক্ষে' এমন বীরপুকষ 
নাই যে, জার্ধ্যের ছায়াম্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় অন্এব আপনি 
নিক্ষারণ উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত হউন $': 

: জানকী' শুনিয়া ঈধৎ কোপগ্রকাশপূর্বাক কহিলেন, লক্ষণ! 
তুমি কখম আমার বাক্যের অন্যর্থাচরণ কর নাই। আজি আগার 
একপ চিতচাঞ্চল্য ও কাতরতা দেখিয়া, তোমার যনে” কি ফিডার 
ক্ঈট-ছইক্েছে না ? আমি এত করির! বলিলাধ, একবার" স্গা্ধট- 
পুঁজির সমাচীয় আনিয়া দাও; ভুগি. কি তাহা 'লারিলে লা? 


১৮ রামের রাজযাভিননেক । 


চারার আন্মরিক.ইচ্ছ! কি, বল দেবি4.যদি আয়ধর-প্রতি ' জোমার, 
ভরি ও ব্বেু থাকে, তরে.আ/ষি. বারধ্রার বলিতে ছি, তুমি সত্ব, 
গিয়া জার্যপীতের, সংবাদ অ!নায়ন কর,কগরর-ইছারঅদ্ধা থাচরণ করিও, 
ন1। লক্গাগ শুনিয়া খকাল সাঞ্রদায়ামে নিশ্তব্ধতাবে রছিলেন্ব $- 
আমর, রিও. জানকীরে একাকিনী শুন্যকুটীরে রাখিয়া! বাইকে, 
তাহার -ফোরমতেই ইচ্ছা, ছিল না, তথাপি কি করেন, আর্যযার ভারুশ 
নির্ব্াতিশয় দেখিয়া, বিশেষতঃ না ধাইলে তিমি যার পর নাই 
অন্ু্বী ও কুধিত হইবেন, ইথা আ্বাবিয়া অগত্যা, তাহাকে, পর্ণশালা 


পরিক্্যা করিয়া, রাষের আন্েষদে গষন করিতে হইল. 

লক্খঘণ রামাহ্থেষণে গমন করিলে, সীতার দঙ্িশলোচন অনবরত 
'্পলািত ছইতে লাগিল। তখন জানকী বিষম ভাঁতি হইয়া! জ্লান*। 
বদনে কহিক্ধে লাগিলেন, আজি অভাগিনীর অন্তঃকরণ, কেন বিষাদ 
লাগয়ে মগ্ন হইতেছে, প্রাণ কেন এমন করিতেছে, হৃদয় কেন কাপি- 
তেছে:? দশদিক যেষ শুন্য বোধ হইক্েছে। না জানি লক্ষযপ-কি 
আমলের সংবাদ বা আনিয়! দেন। এইকপে একাকিনী কুটীরা" 
ত্যস্তয়ে বলিয়া চিন্তা] করিতেছেন, এযন. সময়ে ছয়বেশী. হখানন, 
তথায় 'আনিয় উপস্থিত হইল, এবং ছলকুষে মুঈন্বড়াবা নীষ্ধার কর: 
ধারণ করিয়া, বিদানযানে আরোহ্রপুর্বাকশ্রচ্ছান করিল। 

পতিপ্রাণা সীতা, রাবখহাত] হইয়া, দাবদধ্ধী। মৃগীর ব্যার একান্ত 

ভীতা, ও যার পর:দাই কক্পোকলোনর1 হইলেন:১ এবং, কিপংকাল 
উন্মযের ন্যার-গুব্যমরনে ইততততঃ দৃষ্ঠি নিক্ষেপ করিতে জানিরেন.। 
একে জীজাছি স্বভাবভঃ-্ডীক, তাহাতে বআরার সীতা সহকাশালীমা- 
তরে কারা 8 তাং. ততকালে তীছার হৃদয়ে থে. কি এর. পুরা, 

টিপুর জাবের উর হইল, তাহা বলবার নহে. আদল মিনার, 
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কৰিনীর ন্যায়, বিকক্গিগাকবেদবন্ধনে, মুগহার! ছুরিগীর ঠা চিত, 
নয়নে, রারংরার জার্ধ্যপুল্রসস্বোধনে উচ্চৈংব্বরে রাদন কমি 
লাঝিলেন। নির/রবারিপাছ্ধের ম্যায় অনবরত অঞ্জধার সাহার 
নয়নযুগল হইছে, বিনির্গন হইয়া, গওস্থল প্লাবিদ্ত করিলে দঃগিল। 
অনন্তর-কুসুদিনী . যেমন চন্দ্রমাকে.. উ্যাকালীন ঘনঘটায়. সমাচ্ছন্ন 
দ্বেশির। ক্লানভযবে আকাশসুখী হইয়া থাকে, ওব্দগ তিনি ক্ষণকাল- 
একদৃন্টে পতির আশাপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । গায়ে হা 
ভীবিতেশ্বর 1 হা! জগদেকুবীর ! ছা রযুপতে | আপনি, এখন কোবার 
রছিয়ছেন, কি করিভেছেন+ একবার দেখিলেন না? এখানে এক 
পামন, একাকিনী অন্যধিনী পাইয়া, কুলকা মনীকে.. অপহরণ করিয়া 
লইয়া যাইড়েছে। 'নাথ | আপনি ভিন্ন, জামার আর/জন্য গতি নাই। 
আপনি দয়া না করিলে এ অভ্ভাগিনীর গতি আক্:কে দয়া একা 
করিবে? অয়ি ভগবন্চি ববদেবতে ! মাতঃ বস্ুদ্ধরে! এ.জশাতে 
আমাদের মুপানে চায় এমন আর কাঁহাকেও ফেখি নাঃ আপনারা 
রুপা করিয়া আর্ধ্যপুজকে একবার.সমাচার দিন.।7টইরূপ বছ বিলাপ, 
ও পর্িতাপ করিতে করিতে.জানকী মুগ্চছভা কইলেন ।. তীয় 
মর্ঘডেদী বিলাঃপরাক্য শ্রবণ করিয়া? বিজচারী.এুতিহ মণ ও. আর্ত: 
নাদ করিতে লাগিল ॥. কিছু ভাতে. বিনকবন্টির ঘশবদনের.বজ- 
লেগ, হৃদয়ে বিস্দমাতুও করুপারলের সঞ্চার হইল না। বরং তাহার 
তাদ্নী দক্গা।. দেখিয়া, দ্লাপানন দ্বটচিতরে: তাহাকে লইয়া..স্বরিভ। 
গমরে স্বীয়.রাজরানীতে উতভীর্ঘ হইল ॥ . . ৮+, 7. টা 
এখানে রামচক্দর মায়াহগ বধ. করিরা, তযুদ্ধান্ত।রুরণে শর্গালা- 
ভিন জানীমন করিতে ল্মাদিলের ।. কির জলিল সৃহ্া, তার, 
চিছে। : ভারাসকর উপ হুইল |. ক্ষন .িনি, পনের উর 
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ৰছিতে লাগিল) দশদিক শুন্য ও জগৎ অন্থাকাঁরময় বোধ হইতে 
লাগিল । ডভৎকালে তিনি পৃথিবীভলে কি পাভাঁলে, শুন্যমার্গে 
কি ধরালে, লোকালয়ে কি জনশূন্য "অরণ্যে, ক্সুখের অবস্থায় কি 
খের দশায়, অ্বপ্নাবন্থার কি জাংগুত অবস্থায় আছেন/কিছুৎ নিস 
করিতে পারিলেন না। কেবর্পিতযাি্ের “মায়, চিত্রার্পি প্রায়, 
নিম্প,ভ শুন্যনয়নে লব্ঘমণের বদন নিরীক্ষণ্করিতে লাগিলেন । 
 কিয়ৎক্ষণ সেইভাবে থাকিয়া, রাম উত্মাত্ের ন্যায় গলদঞ্রলোচনে 
কছিতে লাগিলেন, কুটীরের চারিদিকে 'স্থেষণ করিলাম, কিনতু 
কোনস্থানে প্রিরার পদচিহ্ৃও দৃষউ হুইল না। বিবেচনা! করি, এ 
আমাদিগের সে পর্ণশাল। না হইবে। হয়ত, আমি ভ্রাস্থিক্রমে 'অন্যত্র 
নিয় থাফিব। অথবা, বুঝি আমি সে 'রামই নছি। মতুবা এক 
মুহূর্ত যাহাকে না দেখিলে জগৎ শুন্যযয় বোধ হয়, আজি আমি 
এতক্ষণ সেই জানকীবিরহ কেমন করিয়া সহ্য করিতেছি । হা 
প্রিয়ে শীতে! হা আরণ্যবাসপ্রিয়সখি বিদেহরাজনন্দিনি ! হা 
পতিদেরতে | ছা বামশীলে ! হা রামজীবিতের্বরি! পর্ণশাল! শুন্য 
করিঝ] ভূঘি কোথার গমন করিলে! তোমার অদর্শনে দশদিক 
শুম্য দেখিছেছি। ত্বরায় আলিয়া, একবার দেখ দিয়া আমার 
জীবন রক্ষা কর। এই বলির রাম নুঙ্ছাপ্রাণ্ড হুইলেন। 
ক্ষলকাল পরে, লক্ষ্মণ অতি বত্বে চৈতন্যসম্পাদন করিলে, রষি, 
অভিদূর্ববহনিস্থাসভার পরিস্যাগপূর্ব্বক, ভাইরে! কি হইল আমি 
বাছা! ভারিয়াছিলায, তাহাই ঘটিল। জানকী ফোথার গেলেন! কে 
আমার বর্বনাম্ণ করিল! আষি ভ কখন কাছার অপকার করি নাই। 
এই বলিয়া লদ্মমণের গলায় ধরিরা উচ্চৈঃত্বরে যোদন করিতে 
লাগিলেন । লক্ষণ কফি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে 
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না পারির়া কেবল হতবুর্ধির ন্যায় নীরধ হইয়া রছিলেন এবং আকুল- 
নয়নে মেখ্নবদনে অজজ্ নেত্রবারি খিসর্ন করিতে লাগিলেন। ' 

এইভাবে কিয়ৎকাল অস্তীত হইলে, রাম ছুস্তর শোকার্ধবে পরি 
ক্ষিপ্ত হইয়! কছিলেন, লক্ষ্মণ ! আমি কি কেবল ছুঃখ্তার ভোগ 
করিবার নিষিতই, পৃথিবীতে জগ্বগ্রহণ করিয়াছিলাম ? বিধাতা কি 
আমার ললাটে বিন্ছ্যাত্রও সুখ লিখেন নাই! নতুবা দেখ দেখি,এরপ 
বিপদপরষ্পরা কাঙার অনৃষ্টে ঘটিয়া থাকে ? আমি বদি চিরছুংখভাগী 
না হইব, তাঁছা হইলে উপস্থিত রাজ্যাধিকারত্যাপ্ত হইয়!, কেন আযাঁকে 
অরণ্যে বাস করিতে ছইবে [ বনবাসে যে কত ক্লেখ, কত দুঃখ, 
তাহা তোমার অবিদিতড মাই, কিন্তু আমি তাহা এক দিনের জনা 
অন্ুখজমক বিষেচনা করি নাই। পিতৃদেবের লোকাস্তর গমন ফার 
পর নাই শোকজনক ও নস্তাপদায়ক ; কিন্তু আমি সে সব ছুঃখ যে 
সব সন্তাঁপ একেবারে বিসঞ্জজন দিয়া এক্ষণে কেবঙ প্রাপপ্রিয়া জান- 
কীর সইবাসস্থখে কালক্ষেপ করিভেছিলাম। ইহা কি বিধাণ বী- 
চক্ষে দেখিতে পা্ধিল না! ছা ছভবিধে! তোগাঁর অভীষ দিন্ধ 
হইল । বলিয়! রাম উচ্চৈঃষ্বরে পুনরায় রোদন করিতে লাগিলেন । 
তাহার রোদনশবে ধন প্রদেশ প্রাতিধ্বনিত হইত লাগিল। 

অনস্তর, আর অপেক্ষা করিতে মা পারিয়া, রাষ সীতার জঙ্বেষণে 
পর্ণশালা হইতে নিত হইলেন? এবং উদ্মত্তের ম্যার একান্ত বিরল- 
চিত্ত হইয়া, শুন্হবদয়ে বনে বনে ভ্রষণ করিতে লাগিলেন । কি 
বন্য পশুপক্ষ্যাদি, কি ত্কলতা, কি নদ নদী, কি সচেতন কি অগ্ে- 
ভন. পদার্থ,সদ্মুখে যাহাকে দেখিতে পাইলেন, তাহার নিকটই কষার্তর- 
স্বরে জনকীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । ফলত; তৎকালে 
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আঅনৃষ্টে আর বে জানকীদর্শনলাড় ঘটিবে, কখনই প্োগ ছয় 
না। 
এই প্রকার গাক্ষেগ করিছে করিতে রম ডুঃসহাপ্োকানলে দর্ধ 

ছইয়!, ক্মকিরলধারার জেজবারি বিপর্জন কলুরিত্ধে লাখিলেন | কিয়ৎ- 
কাল পরে। দিতি হদয়র্মাকে জানকীরূপ চিত্রিত ররিয়ং, মিষ্পন্ছা 
ভাবে নিবীলিত্বল্লোচলে মনে ফনে ক্ষণকাল চদীয়মূর্তি লঙ্গান্গোচন 
কর্ধিতে লাগিলেন! গনস্তর ঘন ধন নিশ্বাস পরিভ্যাগপুর্বাক, 
একান্ত উিত্ভস্তচিছের ন্যায়, পুনরাঞ ইজন্তডঃ পরিভ্রমণ করিতে 
লাগিক্েন $ এরং জ্দাহার নিজ্জা পরিভ্যাথগূর্বক অহর্নিশ কেরল 
শিকার দেই. মোহনমুর্তি ধ্যান করতঃ, ছা ! কেনই ন্দামি মায়ামৃগ্নের 
তবনুদরণে প্রবৃত্ত হইলাম, কেনই আমার ভৎকালে এরূপ ছূর্ধ দি 
উপস্থিত হুইল; কেনহ দামি জানকীর নিকটে না প্রাকিল্পাম, কেনই 
আঘার এরূপ মতিভ্রত্ব হইল, এক্ষণে কি করি, রি উপায়ে প্রিয়ার 
দর্দম পাই, ইত্যাদি প্রকারে কখন জ্গাত্মভৎ নানা, কখন জনুশোচন।, 
ফন বিলাপ, এইল্সংপ, কালযাগন.কপ্িতে লাগিলেন 4 কলহ 
ভৎকালে তীছার দে জবন্থা অবলোকন করিলে, '্তিবডডিন ৪ 
লোছেরও হাদয় রিদীর্ণ ছয়, পাবাগেরও জ্বন্তর দ্রবীভূত ছয় । রাম, 
হস্তগডরান্যচ্যুত হইয়া] অরণ্যে বাস এবং তগিরন্ধন পিতার মৃতু, 
এই হেতু ভুর্ষ্ঘহ মর্দবপীড়া ও শোকানল, লমক্ই জ্েন্গে ক্রেমে বব্য 
করিয়াছিলেন ৪ কিন্ভু জানকীরিরহ ভাছার .চিদ্ধকে উচ্ছ_ ছাল 
করিয়। ভুঙ্গিয়াছিল ।.ভিন্ি গ্গালফীর নিত নিন হ্ই়্া- 
ছিবলেন.) 

এইরে নিকষকণভারে বিলাপ ও. পরিতাপ ক করিতে রা 
নান! স্থান, খার্যঈন করনা, পরিশেষে পান্পাভীরে খালয/ারণিউ_ 









গতষ পরিচ্ছেদ | ১১৭ 


পক্ষিাজ জটাগ়ুকে দেখিক়ে প্বাইলেন। কটন রামসহীপে. রাবণ 
সীত1 হরণ করিয়াছে, এইআজ্জপ বলিয়া দেহজ্যাগ করিল । রা্ষ 
খুলিয়া, পুর্ববাণেক্ষা শোকে ও মোছে অভিষ্গাত্র বিকজ্দচিত ও 
বাণ্ধিতজ্বদয় হইলেন । তগকালে তাছার গোকদাগর শতগণে গ্রব্ঙ 
হ্ট্য়া উঠিল । হৃদয়ের মর্গ্রন্থি সকল ফেল শিথিল হুইয়। পুড়িল। 
তখৰ জ্িনি কিছুতেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া, ছা প্রেয়নি ! 
রলিস্তা, ক্ষ োক নহচরী মুচ্ছার শরণাপন্ন হইলেন। 

অনস্তর সংভ্ঞালাভ, হইলে, রাম জাতিশয় ক্ষুব্ধচিত ছইয়! লক্ঘম- 
ণকে সম্বোধনপুর্ধকক কছিলেন, বল! এতকালের পর জটানুপ্রস্ু' 
খাৎ প্রাণপ্রিয় জ্বানকীর দংবাদ পাইলাম বটে, কিন্তু ইহাতে আসার 
নন্তঃকরণে স্থুখের রর্খার হওয়। দুরে থাকুক, বন্ধং রিষম বিষাদ ও 
অনুতাপ জন্মাইতেছে। যদি এই মুহূর্তে আমার মৃত্যু হইত, ভাহ! 
হইলে আমি চরিতার্থ হইতাম । দেখ ভাই! বঙ্গ ভার্ধযা অপক্রণ 
করিকা লইয়া গেল, আছি ভাঁছার কিছুই করিতে গ্বারিলাম্ব না, ইছা 
অপেক্ষা লজ্জা ও আক্ষেপেত বিষয় আর কি ক্সাছে? আমাদিশের 
পূর্রপুঁকষ, বিখ্যাত সঙ্গীর, স্সান্জাতা, ভশীরথ গ্রচ্ভৃতি নৃণক্ষিগাণের 
কীর্তিকলাপ দ্দদ্যাপি দেদীপ্যমান রছিয়াছে, শক্ত ধুনা আঙ্গা- 
হইতে এই কীর্তি রছিল যে, ব্ায়ি একমাত্র ভার্কারণেও সমর্থ হই" 
লাদ না । দ্দান্ি ন্নিঃসংশয়ই বলিতেছি, মধ্যমা জননী যে তরতকে 
রানা! করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভাছা! লঘ্বিবেচনারই কার্য 
হুছ্য়াছিল। নতুবা যে ব্যক্তি ভার্ম্যারক্ষণে ক্জসমর্থ, ভাছা দ্বারা রাজ্য, 
রঙ্ষ/ কিরূপে বস্তবে? পিতৃদের আমাকে জ্মরণ্যে বাস করিতে 
আদেশ করিয়াছেন, ভ্বাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে । : আনার ন্যায় 
নির্বোধের হস্তে রাজ্য থাকিলে, নে রাজ্যের শ্রী কখনই খাঁকে ন4 


১১৮ রামের রাজা! ভিষক | 


বস্তুঃ যে বাক্তি ছরখায়মূগের অভ্তিত্বে বিশ্বান করিয়া! তল্লীভে 
প্রাবৃভ ছয়, ভাঙার পক্ষে বনবানই শ্রেম্ঃ। 

এইরূপ আত্মভত/সনা করিয়া, রাম কিয়ৎকাল স্তব্ধভাবে মোনা 
বলম্বন করিয়া রহিলেন । জনস্তন্ন বৈরনির্ধ্যাতনকণ্পনা হৃদয়ে অঙ্কা- 
রিত ছওয়াতে, পপ! উদ্ভূভরোষভরে দশাননকে উদ্দেশ করিয়। 
কছিত্ডে লাগিলেন, রে পাঁমর, পরদারচেীর ! তুই যে অদ্িতীয় বীর- 
পুকব বলিয়া'অভিমান করিয়া! থাকিস.) এই কি তোর বীরত্ব? এই কি 
ভোর সাহস ? যে ব্যক্তি ছলক্রমে পরপত্বী অপহরণ করে,তাছার ন্যায় 
কাপুকষ অর কে আছে? তুই রাক্ষলকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, 
কিন্তু তোর স্বভাব রাঁক্ষমের অপেক্ষাও অধম। মুগ্বাম্যভাবা,পতিব্রতা, 
নারীকে অপছরণ করিভে, তোর হৃদয়ে কি বিন্দু ত্রও কাকণ্যরসের 
সঞ্চার হইল না? রে পামর! তোঁকে সমুচিত প্রতিফল না দিলে 
আমার-এ সম্তাপ কিছুতেই নিরাককৃত হইবে না। ৰ 

রাষ' এই প্রকারে, দশীননকে বছবিধ তিরক্ষার ও ভৎসনা 

করিয়া, কি উপায়ে জানকীর উদ্ধার করিবেন, কেমন করিয়াই বা 
লঙ্কান উপস্টিত্ত ছইবেন, কি গ্রকারেই বা রাঁবণকে সমুচিভ শাস্তি- 
পাদাৰ করিতেন উপস্থিত বিপদে কে তাহার সঙ্থায়তা করিবে, 
ইত্যাদি বিষয়ের চিন্তায় অহর্নিশ নিমগ্ন রহিলেন। অনস্তর এ বিষ- 
য়ের. আলোচনা করিতে করিতে, পরিশেষে খধ্যমুখ পর্বতে গিয়া 
উপস্থিত ছইলেন। . তথায় উপকারবিশেষের অনুষ্ঠান করাতে, 
কীম্বর সুঞ্জীরের সহিত তীছার অক্কত্রিম সৌহার্দ্য জম্মিল। বানর- 
রাজ সীষ্কার উদ্ধাররূপ প্রত্যুপকারে প্রতিশ্রুত হইলেন; এদং 
প্রধান প্রধান সেনাপৃতিদিগীকে নিকটে ডাকিয়া ত্বরায় সমরসজ্জা 
করিছে আদেশ দিলেন। রা 


সি পরিচ্ছেদ । ১১৯ 
এই সময়ে, রাবণান্ুজ বিভীষণ অগ্রজকর্তৃক যৎপরোদান্তি 
অবমানিত হুহয়! খধ্যমুখে রামলকাশে সিদ্ধাশবরভাপলী শ্রমণাকে 
পাঠাইয়াছিলেন। শ্রমণা তথায় উপস্থিত হুইয়! যথোচিপ্ত ভক্তিযোগ- 
সহকারে রামচন্দ্রচরণে প্রণিপাতপূর্বক নিবেদন করিল: দেব! 
মহারাজ বিভীষণ দেবচরণে শরণ লইয়া এই নিবেদন করিয়াছেন, 
আপনি অনাথের গতি, ধার্ট্মিকের রক্ষক ও দুর্জানের নিয়ন্তা। 
অতএব অধীনকে অভয়দানদ্বারা, স্বীয় মাছাত্ম্যের পরিচয় দিউন। 
এ দাঁস, অবশ্যকর্তব্য "বিবেচনায়, আর্ধ্যা জনকচুহিভার ভর্ঘারার্থ 
সাধ্যানুসাঁরে সঙ্থায়ত1 করিবে । এক্ষণে কি আজ! ছয় ? রাম গুনিয়। 
লবিন্ময়ে কছিলেন, শ্রমণে ! নিক্ষারণপ্রিয়কারী প্রিযস্ুুহাদ বিভী- 
যণের অভাবিভ, শীলতা ও সুজনভায় অনুগৃহীন্ত হইলাম | তুমি 
মছারাজকে আমার প্রিয়সম্ভাষণ অবগত করাইয়া কছিও, ভিনি 
আমার প্রতি যেরূপ অচিন্তনীয় করুণ! প্রকাশ করিতেছেন, ভাঙতে . 
তীাঙখার নিকট আমি চিরবাধিত রছ্লায়। টা শুনিয়া লছষে 
তথা হুইতে প্রস্থান করিল। 
ক্রমে বর্ধাকাল উপস্থিত হইল । টি খোর ঘনঘটায় আচ্ছ্গ্ন 
হইয়া, অন্ধকারমর দৃষ হইতে লাগিল । তৃষ্াুর চাতকবৃচ্দ নবীন 
ঘনাবলী দর্শনে আনন্দিত হইয়া, অব্যক্তমধূ্শবচ্ছলে স্ততিবাদ 
আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে মেঘগর্জান, বিছ্যুন্্রতার কফ রণ ও.% 
বজপাত। ভাহাভে বোধ হুইল, যেন গ্রলয়কাল উপস্থিত । নবজল' 
ধরের অধুর শব্দ শুনিয়া! ময়ুরময়ুরীগণ আনন্দে শিতিভকশিরে কলাপ 
বিস্তার পুর্ধ্বক নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। বোধ হুইল, যেন 
প্রাবটকাল মেঘরূপ পটছে তড়িৎরূপ কনকদগুধারা বাস্ত করিয়া 
উহ্ছাদিগকে ভালে ভালে নাচাইতেছে। ক্রেমে হারবিপ্লিউ 


১২০ রামের রাজ্যাতিষেক । 


মুগ্তণাধলাঁপের নায় বারিবিল্ছ্ পতিত হওয়াতে, ধরাতল হর্ধিত হইয়া, 
ধেন প্রত্যুপকারচ্ছলে এক প্রকার অপূর্ব্ব সেখগন্ধ্য বিস্তার করিলেন। 
ইন্দ্রধনুর উদয় হওয়াতে বোধ হুইল, বেন কেলিপরায়ণ! বর্ষাবধুর 
হত্তর হইর! অর্থতগ্না রত্রকঙ্কণ দীপ্তি পাইতে লাগিল । বর্ষাকালে 
নদ, নদী, ভড়াগ, পদ্বল প্রভৃতি জলে পরিপূর্ণ হুইয়! গেল । বর্ষাৰারি 
খলের ন্যার, ফ্লামের অপকার করিবে মনে করিয়াই যেম পথঘাট 
সমুদয় প্লাবিত করিল! কোথাও যাতায়াতের আর সুবিধা রহিল না। 
তখন রাম আক্ষেপপ্রকাঁশপূর্বক কছিপেন, এ আবার কি আপদ 
উপস্থিত! বিধাতা কি এখন পর্য্যস্তও আমার প্রতি প্রনন্ন হম মাই? 
দিও এ্রন্তক্ষালের পর জানকীর উদ্ধারের উপায় হইল, তথাপি 
হউবিধি এখন পর্বত প্রাতিকুলাচয়ণ করিতেছে । অক্তএক 
জাঙিলাম বিপদের পনয়ে। সুধোগ পাইলে ফেছই অনিষ করিতে 
কটি করে লা। ূ 

অনন্তর বর্ধাকাল অপগভ হইলে, রাম অলসহখ্য বানরটসন্য 
সমভিব্াযাহারে লইয়! জলনিধি অভিক্রেষ পূর্র্বক, লর্কায় উপস্থিত 
হইলেন ।.' বিভীষপ রাম সমাগভ দেখিরা তাছার সহিত মিলিত 
হইয়া। শীত ' উদ্ধারের লহায়তা করিতে লাগিলেন। রাঙ্করাবণের 
ঘোরগ্র লংগ্রা্ চলিতে ল'গিল। তখন জয়লম্মমী কাছাকে বরণ 
করিবেন, কিছুই স্থির করিত পারিলেন না। কখন রামের জায়, 
রাঁধপের পরাজয় ) কখন পাবণের জয়, রাখের পরাজয় ইত্যাদি 
প্রকায়ে জ্রেখাছরে ঘুদ্ধ চলিতে লাগিল । অবশেষে রশপণ্ডিভ রাম 
চঞ্জ, ব্কালব্যা পী যুদ্ধের পর, রাবণ€ক সবংশে 'সংহযি করিয়া, 
লঙ্কা অধিকার করিলেন । 


অস্টম পরিচ্ছেদ । 


রাম লঙ্ক! অধিকার করিয়া, জানকীদর্শনে একান্ত সমুতৎস্ুক: হুই- 
লেন । ভৎকালে তাহার অস্তঃকরণে একপ্রকার অনির্বচনীর ভাবের 
উদয় হইল । বনুকালের পর প্রিয়ার সহিত সঙ্গিলন হছইকে, এই 
ভাবিয়া! তাহার সর্বশরীর আহ্লাদে পুলকিত হইজে লাবিল $ যার 
জন্য তিনি এতকাল পাগলের ন্যায় বনে বনে ফেবল রোম কিয়! 
বেড়াউডেছিলেন ঃ আজি তিনি নয়নের শ্রীতিঞ্দারিনী হইবেন ? 
এই বলিয়!, ভীছার চিত্ত নিরন্তর অপূর্ব সুখসাগ্নরে নিষণ হইচ্ছে 
লাগিল ।॥ গণ্ডস্থল বছ্ছির হর্ষবারি প্রবাহিত হক্টীতে লাগিল। তখন 
তিনি আনন্দে একান্ত অধীর হুইয়], বিজীষণকে ভাকিয় কছিলেখ, 
সখে। যাহার নিমিত- এত কষ ভোগ করিলাষ, এক্ষণে তাহাকে 
দেখাইয়া! আষার চিত্ত চরিতার্থ কর। বিভীষণ নিরতিশর হর্ষ ধাকাশ 
পূর্বক, তৎক্ষণাৎ জানকীকে আনয়নার্থ আ্জীনাননানকে সঙ্গে দিয়া 
অআশ্পোকবনে শিবিকাযান ধোরণ করিলেন। 

এখানে প্রতিগ্রাণা চিরহুঃখিনী জানকী লতিবিরো জিত হখরা 
অবধি দুঃসছ বিরহবেদন! সহ্য করিয়া, পতিচরণে যন খাপ লমগশি- 
পু্্ক, অহর্নিশ সুস্্রিতনয়নে কেবল তদীয় চরণুটিস্তায় কালযাপান 

১৩ এ 
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করিভেছিলেন। নিরন্তর নয়মজলে তাহার বক্ষঃস্থলে ভানিয়] যাইতে- 
ছিল। তথায় ত্রিজটানাঙ্গী, এক ধর্ম্মশীল! বর্ষীয়িলী রাক্ষলী তাহাকে 
যথোচিভ স্মেছ ও সমাদর করিত । জানকী যখন শোকে ও যোছে 
অভিমান্র অভিভূভ হইতেন, তখন ত্রিজটা আনিয়া তাহাকে অশেষ 
প্রকারে বুঝাইয়া, যাহাতে তাহার শৌকাবেগের লাঘব হয়, তাহার 
চেষ্টা করিত । জ্ঞানকী কাহারও সহ্ছিভ বাঁক্যালাপ করিতেন না। 
যখন মনে বড়ই অন্ুখ হইত, তখন কেবল মনের ছুঃখ ত্রিজটার নিকট 
ব্যক্ত করিয়া, রোদন কগিতে থাকিতেন। 'ভিনি একান্ত পতিগত- 
প্রাণ! ছিলেন, সুতরাং পতিবিরহ্ছে তাহার সকল সুখের অবলান হুই- 
রাছিল। অশোককাননে আসিয়া অবধি, তিনি আহার ও নিদ্রা 
একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । ঢুঃসহু শোকানল নিরন্তর অন্তর 
দ্ধ করাতে, তীহার অনুপম রূপলাবণ্যের অনেকাংশে ব্যত্যয় 
এবংরর্বরীর শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া! শিয়াছিল। 

রামচজ্জ্র লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার উদ্ধারার্থ ঘত্ব করিতেছেন, 
এই রৃত্ঝাস্ত জানকী ত্রিজটাস্ুখে পূর্বেই শুনিয়াছিলেন এক্ষণে 
বিভীষণপ্চেরিত শিবিকাধান উপস্থিত দেখিয়া, এবং রামের সন্িভ 
পুনর্টিলন হইবে, হরুমানের মুখে হছা শ্রবণ করিয়।, মনে মনে কছিতে 
লাক্মিলেন, আজি আমার একি হ্বপ্লাবস্থা, অথবা বাস্তব জাগ্রদবস্থা ! 
আর্ধ্যপুব্জের সহিত আমার যে পুনরায় মিলন হইবে, আমি পুনর্ব্ধার 
যে ভীছার চয়ণকমল দেখিতে পাইব, ইহা কখন স্বপ্পেও উদয় ছয় 
মাই। মনে করিয়াছিলাম, বুঝি এ জন্মের যত আর আর্যয পুত্রের 
দগার্নলাক্ষ ব্জামার অনূষ্টে ঘটিয়! উঠিগ না। আদ্ছি কি বিধাতা! গুপন্ন 
হইয়া '্মভাখিনীর দন্ত দুঃখের অবসান করিলেন? আঞ্জি কি 
অনার নরূুল শোকের, সকল মনস্তাপের ভিরোধান হইল 1? এই কার" 
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ণেই কি আমার বাম নয়ন স্পন্দিত হইতেছিল ? জার্ধ্যপুজ্র আধার 
প্রতি যেরূপ স্মেছ, অনুরাগ ও দয়! প্রকাশ করিয়া! থাকেন, তাছাতে 
তিনি যে আমাকে ভুলিয়া থাকিবেন না, ইহা আমি বেশ জানিভাম॥ 
কিন্তু আমি যেরূপ মন্দভাগিনী, তাহাতে আমার দর্ধী অদৃষ্টে আবার 
যে আর্ধ্যপুন্রের সক্মিলনজুখ ঘটিবে, ইহা কখনই আশা! করিতে পারি- 
তামনা। আহা! আর্ধ্যপুত্র আমার জন্য কত চুঃখ, কত র্লেশ সহ্য 
করিয়াছেন । আমি তাহার বিরহে যেরূপ কাতর হইয়াছিলাম, তিনিও 
আমার নিমিত্ত সেইরূপ "কাতর হুইয়াছিলেন। না জানি, আমার 
জন্য আর্ধ্যপুত্রকে কত কষ্ট ও কভ মনভ্তাপই ভোগ করিতে ছই- 
ছে । আর্ধ্যপুন্র আমার প্রতি যেমন চিরানুকুল, ষদি আমাকে পুম- 
রায় নারীজন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তবে যেন আর্ষ)পুভের ন্যায় 
পতিলাঁভ করি । বস্তুতঃ আর্ধ্যপুন্র্ের ন্যায় পতি কখন কাহারও হয় 
না। আমি জন্মান্তরে কত পুণ্যই করিয়াছিলাম, তাহাতে এরপ 
অনুকূলপতি লাভ করিয়াছি । 

এইরূপ বলিতে বলিতে, আনন্দভরে জানকীর লোচনযুগল 
হইতে অবিরলবারায় ছর্ষবারি বিগলিত হইতে ধাগিল। ঘঅনস্তর 
হৃদয়ে অপূর্ব্ব সুখসঞ্চার হওয়াতে তিনি পুনরারকফষছিতে লাগিলেন, 
আর্জি আমার কি গ্ানন্দের দিন! এতকাল বিষম বিধাদাগলে' 
আযার অন্তর যে পরিমাণে জ্বলিতেছিল, এক্ষণে আমার হাদয়ে, 
আবার সেই পরিমাণে আুখসুধারসের সঞ্চার হইতেছে । আমি আমি 
আর্ধ্যপুত্রের মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া, চিরসন্তপ্ত হ্বদয়কে সুস্থ 
করিব। আজি তীহার সছিত একাননে বলিয়া! অনেক দিনের দুঃখ 
বর্ন করিব। আমি আর্ধ্যপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলে, ভিনি 
যখন আমাকে দেখিয়া মধুরসস্তাষণে অদ্যর্থনা করিবেন । মা জানি, 
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এক্ষণেও আপনার প্রস্তাবে অনাস্থাপ্রদর্শন করিতে সাহুমী নছি। 
কিন্তু আপনার কথা শুনিয়া আমর] হুতবুদ্ধি ছইয়াছি। এবিষয়ে বে 
কি উত্তর প্রদান করিব, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি ন]। 
আপনি ষে লোকাপবাদের ভয় করিয়৷, আর্যার পরিগ্রছে অপসম্মত 
হুইতেছেন , তাহা কোন কার্ধ্যেরই নহে । সকলে পূর্ব হুইভেই 
আর্ধ্যাকে যেরূপ তপস্থিনী ও শুদ্ধচারিণী বলিয়। জানে, তাহাতে 
এক্ষণে যে রাবণভবনে অবস্থান জনা তাহার চরিত্রবিষয়ে কেছ সন্দি- 
হান হইবে, কখনই বোধ ছয় না । আর আন্পনিও আর্ধ্যার স্বভাব 
ও চরিত্র ভালরূপ জানেন, তবে কেন আজি এরূপ অনর্থক আশঙ্কা 
করিতেছেন? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, যদি আর্ব্যার চরিত্রে 
কখন কলহ স্পর্শ করে, তাহা হইলে নারীকুলে পরমপবিত্র পাতি-' 
ব্রত্যধর্থবের একবারে তিরোধান হইবে । অতএব আপনি এ বিষয়ে 
সম্যক্‌ বিবেচনা করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ ককন £ আমাদিশের 
আর মতামত কি? আপনি যাছা অন্ধুমতি করিবেন, আমরা কখন 
তাঁহার বিকদ্ধ কার্ধ্য করিতে পারিব না। 

লক্ষণের কথা শুনিয় রাম ক্ষণকাল ভ্তব্ধভাঁবে নীরব হইয়া রছি- 
লেন। অনস্তর, দীর্ঘনিষ্থীস পরিত্যাগপুর্বক কছিলেন, ভাই ! তুমি 
বাহাই কেন বলনা, কিন্তু আমি এরূপ অবস্থায়, কিছুতেই জানকীকে 
এ্ছদ, করিতে পারিব ন। | যদি তিনি সর্বজননমক্ষে পরীক্ষা বিশে- 
য়ের জনুষ্তান দ্বার আত্মচরিত্রের বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করিতে পারেন, 
তাছ! হইলেই তীছাকে গ্রহণ করিতে পারব ॥। অতএব তুমি শিয়া, 
জানক্ীকে এই বিষয় অবগত করাও। আর এক মুহুর্তও বিলম্ব 
করিও নাও. ্‌ 

লক্ষ্মণ শুনিয়া রোদন করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করি- 
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লেন, এবং জানকীর নিকট উপস্থিত হইয়া, অভিবাঁদনপুর্র্বক অভি. 
কাতরভাবে কহিলেন, আর্ধো ! আমি অগ্রজের নিদাকণ আজ্ঞা 
বছন করিয়া! এখানে আগমন করিলাম । কিন্তু কেমন করিয়। তাছা 
ব্যক্ত করিব ভাবিরা, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হুইয়! যাইতেছে । যদি 
এই মুহুর্তেই আমার মস্তকে বজ্রাধাত হইভ, তাহা হইলে আমি নিক্ষু- 
তিলাভ করিতাম । হায়! কেন আমি এমন কার্ষেযর ভারগ্রহণে 
সম্মৃত হইলাম ! এই বলিয়! তিনি অবিরল বাচ্পবারি বিমোচন 
করিতে লাগিলেন। " 

জানকী শিবিকায় আরোহণ করিয়া, যখন রামচকেত্বের নিকট উপ- 
স্থিত হন, ততকালে পথের উভয়পার্ে অমঙ্জলন্ুচক ছূর্নিমিত্ত 
দর্শন করিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত হ্ইয়াছিলেন। এক্ষণে লক্ষণের এরূপ 
কাতরতা দেখিয়া তাহার অন্তরে বিষম ভয় ও নানা সংশয় উপস্থিত 
হুইল । অনন্তর, রাম কি আদেশ করিয়াছেন,শুনিধার নিমিত্ত একান্ত 
ব্যাকুল হুইর1! কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, লক্ষমণ ! তুমি কেন 
এভ আকুল হুইত্তেছ? কেনই বা আপনার অমঙ্গল কামনা করিতেছ ? 
কি হইয়াছে? কিজন্য তোমাকে এরূপ ফাঁতর দেখিতেছি? 
আর্ধ্যপুভ্র কি আদেশ করিয়াছেন ত্বরায় বল। তোমার কথা শুনিয়া 
আমার মনে নানা সংশয় উপস্থিত হইতেছে । তোযায় বলিতেছি, 
তুমি নির্ভয় হুইয়া বল। ভালই হউক আর মন্দই হউক, তূমি বলিতে 
আর বিলম্ব করিও ন1। তুমি যতই বিলম্ব করিবে, ততই আমার 
উৎকণ্ঠা বাড়িতে থাকিবে । আমি আর এরপ সংশয়িত অবস্থায় 
থাকিতে পারিব না; অতএব ত্বরায় বল। ভোষার বাক্য শুনিয়া 
অবধি আমার হৃদয় কাপিতেছে। আমার দিব্য, তুমি ফোন কথা 
গোপন করিও না। | | 


১২৮ রাষের রাজ্যাভিষেক । 


লব্মমণ, আর্ধযার ভাদুশী ব্যাকুলভ! দেখিয়া, ত্বীয় বক্তব্য বলিতে 
বারংবার চেষ্টী করিলেন । কিন্তু কোনমতেই তাহার মুখ হইতে 
বাকানিঃসরণ হইল না। অনন্তর, চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থ্র্্য সম্পা- 
হম করিয়া, খঞ্জলিবন্ধনপুর্র্বক নিবেদন করিলেন, আর্য! আপনি 
বন্ছকাল একাকিনী রাবণগৃঞ্ছে বাস করিয়াছেন, তন্নিবন্ধন পাছে কেহ 
আপনার চরিত্রবিষয়ে সন্দিহান হইয়া অপবাদ ঘোষণ! করে এবং এ 
অবস্থার আপনাকে গ্রন্থ করিলে. ভবিষ্যতে পাছে আর্ধাকেও 
মিন্দাবাদে দুষিত করে, এই আশঙ্কায় তিনি কোনরূপেই আপনার 
পরিগ্রষেকাত্মত হইতেছেন না। এক্ষণে বলিয়াছেন, যদি আপনি 
বর্ধজনদনমক্ষে কোন বিশিষ্ট পরীক্ষা দ্বারা, আত্মচরেত্রের সম্পূর্ণ বিশু- 
দ্বাডা সপ্রমাণ করিতে পারেন, ভাহা হইলেই তিনি আপনাকে গ্রহণ 
করিবেন ১ মচেৎ কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না । আর্ষ্যে! আমার 
অপরাধ মার্জনা ককন। আমি যতদুর জানি ভাহাতে আপনার 
চরিব্রবিষয়ে আঘার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ? কিন্তু অগ্রজের হৃদয়ে 
কেন এরূপ সংশয় উপস্থিত হুইল, বলিতে পারি না । হায়! পরায়ত্ত 
জীবন কফি কউকর! আমি অগ্রজের আজ্ঞাবহ হইয়া অভিবন্ড 
নিষঠুগের সভায়, এরূপ সর্ধনাশের কথা আর্ধ্যার কর্ণগোচর করিলাম । 
আহার ন্যায় নিষ্ঠুর ও কঠিনহাদয় "সার কে আছে? এই বলিয়া 
সন্ধমণ ভূলে পতিত ও মুচ্ছিভ হইলেন। 

জানকী লব্মমণের কথা শুনিয়া, ক্ষণকাল জড়প্রায় হইয়। রছিলের্ন। 
অনস্তয় একাত্ত কম্পিঙকলেবর হুইয়।, ছায়! আমার অনুষ্টে ফি এই 
ছিল ? বলিয়া, মুর্ছিত হইলেন । কিরৎকাল পরে,লক্ষযণ চৈতমালাত 
করিয়া, আভিষকে জানকীর যুচ্ছাপনোদন করিয়া! দিলেম। তখন 
জানকী: সংজ্ঞা গাণ্ড হইয়া, অধৌবদনে মোঁনাবল্বন করিয়া রছি- 


ক্ষ প্িঙ্ছেফ। ২৯ 
লেন। পরে দীর্ঘনিষ্থীস পরিভ্াা পূর্বক, সাঞ্ানররে প্লানবহনে 
কছিলেন,লক্ষমণ ! ভোঁমার দোষ কি? সকলই আমার অদৃষ্টেক (দোষ $ 
আমি যদি চিরডুঃখিনী না হইব, তাহা: হইলে কেন আমাকে দুর্ব 
রাবণগৃছে বাস করিতে হইবে ? কেনই বা আর্ধ্যপুের ভ্বদয়ে এরূপ 
অযুলক সংশয় উপস্থিত হইবে 1? মনে করিয়াছিলাম, বিধাজা বুঝি 
আমার সকল ছঃখের অবসান করিলেন । কিন্তু আমি যেরপ মন” 
ভাগিনী, ভাঁঙাতে আমার অদৃষ্টে. সুখ কোথায়? জামিলাম, এবাক 
কেবল ছুঃখভোগের জন্যই আমার জঙগ্াগ্রহ্ণ হইয়াছে । আছি 
এবিষয়ে এক সুঙ্ুর্তের নিমিত্তও আর্ধ্যপুজ্রকে দোষ দিতে গ্্টারি- না? 
সকলই আমার ললাটের লিখন। আমার উপর আর্ধ্যপুজের থে 
দয়] ও মমভা আছে, তাহ! আমি বেশ জানি $ কিন্তু তিনি কি করি- 
বেন? ভাহার হ্বদয়ে যে সংশয় জন্মিয়াছে, ভান্কা, জন্মিতেই পাকে। 
ভিনি যে আমাকে গ্রহণ করিভেছেন না ভাছা ভাল বই মন্দ নছে। 
য্দি বাঁরাস্তরে নারীজন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাছা হইলে যেম, জআর্ধ্য" 
পুভ্রের স্যার পতি ও ভোমার ন্যায় গুণের দেব পাই বৎস! আর 
বিলঘ্ব করিও না, এক্ষণে অশ্মি গ্রজ্ববলিত করিয়া দাও। আমি উহ্বানে 
প্রবেশ করিয়। সকল ক্ষোভের, সকল ছঃখের অবসান করিখ? আমার 
আর পৃথিবীতে এক মুহূর্তও এরূপ অবস্থায় থাকিতে ইচ্ছা নাই। 

এইরূপ বলিতে বলিতে জানকীর নয়নসরোবর ভাঙ্সিয়া গিয়! 

অবিরলত্সোতে বাত্পবারি বিগলিতভ হইতে লাগিল । তদু সে লক্ষঘণ 

একান্ত "সি হইয়া, কেবল অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন । এই 

ভাবে, কিয়ৎক্ষণ অতীত হুইলে, জানকী চিনের অপেক্ষাকৃত ্ৈর্য 

সম্পাদন করিয়া কহিলেন, বন! আর কেন অনর্থক বিশ্ব কর্ধি- 

ভেছ, শীত অস্মি হালি দাও) আদার ব্বন্তরে হড়ই কষ্ট হুইটডছে, 
১৭ ্ 


€ 
১৩৪ রামের রাঞ্জযতিযেক। 


অধিক কি, জামার জার এক মুছুর্তও মুখ দেখাইনেইচ্ছা হইতেছে 
মা। আধার দিব্য, তুমি ত্বরায় অগ্সি ঘ্ালিয়! দাও । আমি গ্রজ্জ্বলিত 
অনলে প্রবেশ করিয়া, সকল মনস্তাপ বিদুরিত করি । 

'জানকীর তাদৃশী অস্থির! দেখিয়া, লক্ষণ সাতিশয় কাতর ও 
ব্যারুল'হইলেন ) এবং. কেমন করিয়াই বা সহসা অক গ্রস্তত করিয়া 
দিবেন, ভাবিতে লাগিলেন। অনস্তর, খআঅভিবড় নিষ্ঠ,রের কার্য 
ছইলেও পরিশেষে তিনি রোদন করিতে করিতে অগত্যা অগ্দি 
পি লিড় করিয়া] দিলেন । ক্শাণ গগনত্ল স্পর্শ করিবার নিমিত্ই 
যেন, পিবলঙ্বালালছকারে ভ্বলিয়।৷ উঠিল। ভখন জানকী স্থিরচিত্তে 
লযবেড সর্বজমক্ষে সাক্ষা করিয়া, উচ্থাতে প্রবেশ করিলেন। সকলে 
ছাহাকার করিয়া, রোদন করিতে লাগিল । লক্ষ্মণ ধলায় লুঠিত 
ইয়া, হায় ! কি হুইল, বলিয়৷ বিলাপ করিতে লাগিলেন । সুীৰ, 
'রিভীষণ প্রভৃতি তাঁবৎ লোকেই, ছা. দেবি! কোথায় যাইডেছ? 
বলিয়া দীনতভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই লফল দেখিয়!, 
“কাস আর নির্জন স্থানে থাকিতে না পারিয়া, ছায়! কি করিলাম, 
' পলি তথায় উপস্ছিত হইলেন, এবং গ্সনিবার্যযবেগে রোদন ও 

বিলাপ করিতে লাখিলেন। 

' . ।ঘনস্তয় যখাকালে অগ্নি দির্য্গ হইলে সকলে দেখিলেন,জানকী 
(্গীবিভ আছেদ। ভার শরীর কিছুমাত্র বিকৃত ছয় নাই। এবং 
জআনলভাপে রূপলাবশোরও কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ভাছা 
খির সকলের ভয়ে অত্তপ্ধপূর্ব্ব বিল্ময়রলের সক্চার/৯এ $ এবং 
ফারকী যে 2২ 'বিশদ্ধচারিণী, তদ্ধিষর়ে টা কাহারও . লংশয 
রিল, না। 
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